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লেক্-এব্স দেবী লী 


_ প্রতিটি সপ্তম বলী যে কোন শ্বেতাঙ্গ মানুষ হওয়৷ চাই। 
দরোবরের দেবীর আদেশ । 

জে. এইচ. লিসবী নামক ইংরেজ ভদ্রলোক যখন এই কিংবদস্তীর 
কথাটি স্থানীয় একজন গাইড মারফত শুনলেন, বিশ্বাসই হল ন। 
তার। বলেকি! হিমালয়ের ওপর নৈনীতাঁলের এই সুন্দর লেক্‌টি 
প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিক থেকে এতই মনোরম যে পুর্বোক্ত ভয়ংকর 
রোমহর্ধক কাহিনীটি যেন এখানে মানায় না। কোন মতেই খাপ 
খায় না। 

কিডনী আকারের এই লেকটি সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় ছয় 
হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত। এরই তীর বরাবর ছোট একটি গ্রাম । 

লেকের চারদিকেই পাহাঁড়। একদিকে চীন। পিক, তার তৃষার 
শুভ্র শীর্ষ সর্বদাই লেকের জলে প্রতিফলিত । হিমালয়ের সৌন্দর্য 
যেন এখানে জলে স্থলে উভয় স্থানেই প্রতিফলিত, প্রতিবিষ্থিত। 

স্থানীয় মোটর বাস উপরে চড়াই পথে ওঠবার ধকল সহ ন। 
করতে পেরে অধিকাংশ সময়েই ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে থেমে পড়ে এই 
লেকের কাছে। 

একমাত্র গভর্নরের গাড়ি ছাড়া এই তীরভূমি পার হয়ে রৌন্র- 
করোজ্জল গ্রামটির অপাধিব শাস্তি বিদ্বিত করবার অধিকার অন্য 
কোন মোটর যানের নেই । 

শুধু মাত্র রিকশা] কিংবা ঘোড়ায় চড়ে পর্ধটকগণ যেতে পারে 
যতদূর খুশী এগিয়ে । 

সমতল ভূমির ( ভারতৰর্ধের ) বিরক্তিকর উত্তাপের পর, 
'গা জুড়ানে। ঠাণ্ডা বাতাস, আর তুষার শুভ্র পর্বতে ঘেরা নয়ন 
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অনো্র দৃষ্তাবলী দেহ ও মনের পক্ষে পরম লোভনীয়, উপকারী । 
তাই দলে 'দলে স্বদেশী-বিদেশী পর্যটকদের মিছিল লেগেই আছে 
গ্রীষ্নকালে। 

এখানে সূর্যের আলোর অভাব নেই। সোনালী রোদে চতুদ্দিক 
উদ্ভাসিত। 

তবে এখন বুঝি “সীজন” শেষ হয়ে এল । 

অনতিবিলম্বে পর্যটকগণ, বিশেষ করে ইয়োরোপীয় ভ্রমণ 
বিলাসীবৃন্দ সমতল ভূমির শীতখতুতে ফিরে যাবে । 

লিসবী সাহেব নৈনীতালে থাকতে থাকতেই এক প্রত্যুষে তার 
নজর পড়লো চীন! লীকের মাথা ছাড়িয়ে অনেক নিচে পরস্ত তুষার 
ছড়িয়ে পড়েছে । কঠোর শীতকাল প্রায় এসে গেছে । 

তবে তখনে। বোগেন ভিলেইয়া ফুল তার তাজ রক্তবর্ণ পাঁপড়ি 
নিয়ে জ্বলজ্ঞল করছে। ফুল বিক্রেতাদের ঝুড়িতে তখনও অজত্র 
বর্ণের ফুলের সমারোহ শেষ হয়ে যায় নি। 

লেক-এর চারদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের বিচিত্র রঙের 
পোষাক পরে লেকের তীর বরাবর পথ ধরে দলে দলে ভ্রমণ করে 
বেড়াচ্ছে । 

নৈনীতাল জীবনের মধ্যমণি স্বরূপ এই লেক । 

এই দিকে পোলো গ্রাউণ্ড। অপর দিকে, ঘাটে নান। রঙচঙ। 
নেটিভ--নৌকো। সমূহ । সেগুলো ভাড়া করে পর্যটকগণ যখন তখন 
জল বিহার করে থাকে । 

লিলবী সাহেবও এই নৌকে। চড়ে প্রত্যহ পান ভোজন সহ 
কয়েক ঘণ্টা জলে সাঁতরে কাটিয়েছে। মিঠে রোদ আর নয়ন 
মুক্ধকারী প্রাকৃতিক দৃশ্যে অনুভূতি হয় যেন স্বর্গসম | 

লেকেরু তীরে পথের ধারে একটা নিদিষ্ট স্থানে ৰবাকানে। বাঁশের 
পোস্টে দেখা যায় অনেকগুলো' প্রার্থন। ঘণ্ট! অর্থাৎ ঘণ্টা ঝুলতে । 


অনবরতই স্থানীয় অধিবানীরা যাবার পথে সেখানে বারেক 
থেমে যে কোন একটি ঘণ্টা বাজিয়ে ফের নিজ গন্তব্য পথে চলে 
যায়। ঘণ্টা বাজিয়ে অবশ্থাই তাদের মনোবাঞ্থা! পুরনের প্রার্থনা 
জানিয়ে যায়। 

এরই লাগোয়া গাছপালার আড়ালে রয়েছে একটি ছোট মন্দির, 
নৈনী দেবীর মন্দির | 

এ দেবী ও তার মাহাত্ম সম্বন্ধে গাউডকে প্রশ্ন করায় লিলবী 
শুনতে পেল এঁ ভয়াবহ কিংবদস্তীটি-_-পপ্রতিটি সপ্তম বলী যে 


কোন শ্বেতাঙ্গ মানুষ হওয়া চাই। সরোবরের দেবীর দাবী ব 
আদেশ এইই ।” 


এর অস্তনিহিত অর্থ হল ( এবং বাস্তবেও তাই ঘটে আসছে ) 
যে প্রতি বছর লেকের জলে ডুবে মৃত্যুন্বপ এক একটি মানুষ দেবীর 
বলী হিসেবে গৃহীত হয়। দেবী বাংসরীক এক একটি প্রাণ গ্রহণ 
করে থাকেন। এটাই হল দেবীর দাবী । 

সাধারণ ভাবে প্রতি বছর এক একজন নেটিভ-এর প্রাণ গ্রহণ 
করেই দেবী তৃপ্ত থাকেন। কিন্তু প্রতি সপ্তম বছরে তার চাই 
একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষের প্রাণ । 

ফলে দেখা যায় লেক-এ প্রচুর নৌকাডুবি সংক্রান্ত দুর্ঘটনা 
একের এর এক ঘটে যাচ্ছে। যদিও এ লেক দৃশ্যত খুবই শাস্ত 
নিস্তরঙ্গ এবং নিরাপদ । 

অন্তত লিসবি সাহেবের তাই মনে হয়েছে দেখে শুনে । এমন ঠাণ্ডা 
নঅ লেক-এ নৌ-ছূর্ঘটন একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হয়েছে ভার। 

অবশ্য এট! ঠিক লেক-এর স্থানে স্থানে ঝাঝি বা দাম নামক 
জলজ উত্ভিদ এত ঘন সংবন্ধভাবে আছে যে মাঝে মাঝে তার নাগ- 
পাশ থেকে নৌকোকে মুক্ত কর! খুবই কষ্টকর । 
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এই লেকটির অবস্থিতি এমনই যে এর গোটাট। চতুদ্দিকের তীর- 
ভূমির যে কোন স্থান থেকে দেখা যায়। আর গ্রামের অধিকাংশ 
মান্থষের নজরের মধ্যেই থাকে এই গোটা লেক। 

লিমবি সাহেবের কাছে গাইড যে কিংবদস্তীর কাহিনী বিবৃত 
করে গেল তার মধ্যে এ ইঙ্গিতও পাওয়া গেল যে বৃক্ষরাজি ঘের 
মন্দিরের পুরোহিত নাকি দেবীর বলি হিসেবে অনিবার্ধ একটি নৌ- 
ছুর্ঘটনার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চায়। এর অন্তথা হওয়া! চলবে 
না। এ নাকি দেবীর আদেশ। হতেই হবে। বলী চাইই 
বাংসরিক অর্থ্য হিসেবে । 

তাই, পরিস্থিতি যাই হোক ন! কেন, একটি নৌকোড়ুবি হওয়। 
চাই ব৷ প্রয়োজন হলে হওয়ানো চাই । 

পিসবি সাহেব স্বভাবতই এ ধরণের নেটিভ কিংবদস্তীতে 
কর্ণপাতও তেমন করে নি, গুরুত্ব তো আদে দেয়ই নি। কারণ তার 
কাছে এসব পৌত্তলিকতা৷ শ্রেফ কুসংস্কার মাল্র । সে আধুনিক মানুষ । 

ভারতবর্ষে, হিমালয়ের কোলে অবস্থিত জনপদে শ্বেতাঙ্গ মানুষ- 
জন তেমন অনুপ্রবেশ করেনি যতট। এ দেশের নগর বন্দর তাদের 
দ্বার অধ্যুষিত। 

লিনবি সাহেব যদি আগে ভাগে জানতে পারতো যে মে যখন 
নৈনতালে যত্র-তত্র ও লেকে জলবিহার ও ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে 
সেটা হল দেবীর দাবী অনুযায়ী সপ্তম বছর, তাহলে হয়ত মনের 
আনন্দে নৌকো চড়ে গুণ-গুণ গান ও বোতল পান সহ এ ভয়াবহ 
লেক-এ ঘুরে বেড়াতে পারত না। অর্থাৎ সাহস হত ন1। 

এট। সপ্তম বছর এবং এ বছরই দেবীর জন্য বলী প্রয়োজন জনৈক 
শ্বেতাঙ্গ মানুষের । সবনাশ। 

যাইহোক লিমবি সাহেব প্রাণ নিয়ে এক সময় পাহাড় থেকে 
নেমে তার তদানিস্তন বানস্থান কলকাতায় ফিরে এল । 


এক সপ্তাহ বাদে কলকাতার একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছোট্ট 
একটি সংবাদ পড়ে সে আতংকে শিউরে উঠলো । 

'নৈনীতাল লেক-এ ভয়াবহ নৌকো-ডুবি। নৌকোটি উলটিয়ে 
দিয়ে ছুজন আরোহী ঝাঁঝি পূর্ণ জলে ডুবে যায়। একজনকে মাত্র 
উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। 

জলে ডুবে নিহত ব্যক্তি একজন ব্রিটিশ আমি অফিসার । তার 
নিমজ্জিত দেহ কিন্তু উদ্ধার কর! সম্ভব হয় নি। 


আনল লাডহাউগ্ডেল আসম্চশ্র ক্াহিনী 


শুনলে সবাই আমার মত তাজ্জব মানবেন । এও কি সম্ভব ! 
হ্যা সম্ভব । মানুষ আজ অনেক কিছু বিস্ময়কর কাজ করে চলেছে 
ঠিকই, তবে,সেসবই বিজ্ঞানের সৌন্ন্তে। কিন্তু বিজ্ঞানের তোয়াক্কা 
না করে, বিজ্ঞানকে হার মানিয়ে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী কিছু 
লোক তাদের সহজাত অলৌকিক ক্ষমতাবলে অপরাধী সন্ধানে এমন 
সব কাজ করে চলেছে তা বুঝি বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা কর! সম্ভব নয়। তাই 
স্থানীয় পুলিস বিভাগ ওদের যথার্থ নামকরণই করেছে_-মানব- 
ব্লাডহাউণ্ড? | 

এর! প্রকৃতই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ । অপরে যা 
চর্মচক্ষে দেখতে পায় না) এরা সহজেই তা দেখতে পায়! অপরে যা 
বুঝতে পারে না বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে এরা তা সহজাত ক্ষমতাবলে বুঝে 
ফেলে। আর এদের ভ্রাণশক্কি বুঝি কুকুরের চেয়েও শতগুণে প্রবল । 

এবার তাহলে কয়েকটি দৃষ্টাস্ত দিলেই বোঝা যাবে এদের 
অবিশ্বান্ত ক্ষমতাসমূহের রূপ £ 


খাকী ইউনিফর্ম পরিহিত বিল্লি নামক কাঠকয়ঙলার মত গায়ের 
রঙের কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটি উবু হয়ে বসে তার মাকড়সাসম আঙ্লগুলোকে 
প্রস্তরভূমির ওপর একবার এদিক একবার ওদিক করে বিলি কেটে 
যাচ্ছিল। পায়ের তলাকার পাথরের ওপর সে এমনভাবে হাত 
বোলাচ্ছিল যেন মনে হচ্ছিল কাউকে সে পরম স্সেহে আদর করে 
চলেছে। 

কিছুক্ষণ এইভাবে করবার পর সহস৷ মুখ তুলে পাশে দাড়ানে। 
শ্বেতাঙ্গ পুলিস ইন্দপেকটরকে উদ্দেশ্ট করে বলে উঠলো, স্যর, এই 
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পথে, এই পাথরের রাস্তার উপর দিয়ে সে ঘোড়ায় চেপে গেছে। 
লোকট৷ খুবই মোটাসোটা, খুব তাড়া ছিল তার। ঘোড়াটার 
পেছনের বৰ দিকের পাট] কিছুট। খোঁড়া । লোকট। বেশী দূর যেতে 
পারে নি এখনো । 

অতঃপর পশ্চিম দিকে বুড়ো৷ আঙল দেখিয়ে সে বললে, আমরা 
স্তর এদিকে গেলে এক কি ছু-মাইলের মধ্যেই লোকটাকে পেয়ে 
যাল। 

শ্বেতা সাহেব পায়ের তলাকার প্রস্তরভূমির দিকে বারেক 
তাকালো । মস্থণ, নিরেট, কড়া রোদে উত্তপ্ত প্রস্তরভূমি । তাতে 
দৃশ্যতঃ কোন চিহ্ন বা ছাপ দৃষ্ট হল না। 

কিন্ত সাহেব প্রকৃত হতবাকৃ্ই হুল যখন তার! পশ্চিম দিকে 
মাইল দেড়েক এগিয়ে গেল দ্রুত। সেখানে দেখা গেল বিশালকায় 
এবং বদমেজাজী জনৈক পশুপালক ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চলেছে। 
সত্যিই দেখা গেল সেই ঘোঁড়াটার পেছনের বাঁ পায়ের খত থাকায় 
খুঁড়িয়ে খুড়িয়ে চলছে । অচিরেই ওর! পাকড়াও করে ফেললো 
পলাতক সেই পশুচোরকে । 

সাহেব পরে বিল্লিকে প্রশ্ন করেছিল" তুই কি করে এ মস্যণ 
চিহ্ুহ্ীন নিরেট একট পাথরে এত কিছু দেখতে পেলি ? 

ধূমপান কর! কালো! এক সারি ঠ্টাত বের করে সঙাস্তে সে জবাব 
দিল, আমি দেখি না “বস্‌, আমি অনুভব করি, বুঝতে পারি। 

বিল্লির কোন উপাধি নেই। সে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী 
এক উপজ্াতীয়দের ছেলে । যার! পদচিহ্ন দেখে পিছু নিতে সক্ষম, 
এক্ষেত্রে অপরাধীদের গতিপথ অনুসরণে পার্জম, তাদের বল! হয় 
ট্র্যাকার” । বিল্লি অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চল রাজ্যের বিচ্ছিন্ন বিস্তৃত 
অঞ্চলে যে পুলিস বাহিনী টহল দিয়ে বেড়ায়, সেই বিভাগে কাজ 
করে। কৃষ্ণাঙ্গ ১৮ জন যুবক এই মানব ব্রাডহাউগ্ডের কাজ করে 


ণ 


অফিসারদের সঙ্গে । আমাদের দেশে খুন হলে যেমন পুলিস কুকুর 
আনা হয়, তারা যেমন গন্ধ শুকে শুকে অপরাধীদের পাকড়াও 
করে। এরাও তেমনি, তবে কুকুরদের চেয়ে আরও অনেক বেশী 
গুণে গুণান্বিত। 

বিল্লি যা করলে! সাহেবের মনে হল তা যেন কোন জাছু বা 
ডাকিনী বিদ্ভাবল। আসলে কিন্তু তা নয়, এগুলো ওর এবং ওর 
সহকর্মী, কুষ্ণাঙ্জ ভাইদের পক্ষে জলভাতের মত সহজ নিয়মমাফিক 
কর্তব্যকর্মমান্র। বিজ্ঞানে যা পারে না ওরা ওদের অলৌকিক 
ক্ষমতাবলে তা অবলীলাক্রমে করে যাচ্ছে । পাথরের গায়ে কয়েকটি- 
মাত্র অশ্বখুরের আচড় চিহ্ন দেখে এত বড় রহস্য উদঘাটন যেন ওদের 
কাছে কোন কাজই নয়। 

আজ ওদেশে হেলিকপটার ও স্পটার প্লেন দিয়ে অঞ্চলসমূহ 
টহল দেওয় ও তদারকি করা হয় বলে, এই কৃষ্ণাঙ্গ ট্র্যাকার'দের 
খ্যা কমতে কমতে মাত্র ৯৪ জন-এ এসে ঠেকেছে। তবুও 
বিজ্ঞানের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে এই “মানব 
রাডহাউণ্ড,রা আজও উক্ত পুলিস বাহিনীতে অপরিহার্য বলেই গণ্য । 

প্রকৃত কোন জটিল ক্রিমিনাল সন্ধানে এতাবৎ আবিষ্কৃত যে 
কোন যন্ত্রের চেয়ে এই কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেরা হাজার গুণে কার্ধকরী' একথা 
বলেছে অশ্বারোহী টেরিটোরি পুলিস বাহিনীর জনৈক জাদরেল 
অফিসার । তার মতে বিমান শুধুমাত্র লক্ষ্য করতে সক্ষম কিন্তু 
এই ন্ট্র্যাকার'রা অন্থমান করতেও পারে, সিদ্ধান্তে উপনীত হতে 
পারে। এদের সবচেয়ে বড় ক্ষমতা হল এরা স্মরণশক্তিতে হাতিকেও 
হার মানায়। 

শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশের প্রথম যুগ থেকেই পুলিস ও সামরিক 
বিভাগ এই সব আদিম অধিবাসী কৃষ্ণাঙ্গ স্কাউট (তখন এদের 
স্কাউট নামেই অভিহিত করা হত ) নিযুক্ত করতে থাকে । প্রখ্যাত 
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“গ্রিফিন-কেস'-এর সময় থেকেই এই সব ক্ষীণাঙ্গ অঙ্গা রবর্ণ,আজগুবী 
ধরনের চুল ও লোমওয়াল৷ আদিম অধিবাসীদের অকল্পনীয় প্রতিভার 
পরিচয় পেয়ে সাহেবরা বিশ্ময়বিমূঢ় হয়ে যায়। 

১৮৬৭ শ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কুইন্সল্যাণ্ড ম্যাকেন্রি নদীর ধারে 
ছজন পুলিস উ্রপারের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাদের 
গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে ক্লারমণ্ট খনির 
কমাঁদের মাহিনাবাবদ ১*,** পাউগ্ডের স্বর্ণনুদ্রা খুনী অপহরণ করে 
নিয়ে গেছে। 

পুলিস পার্টির তদস্তকার্ষে নেতৃত্ব নেয় ইন্সপেক্টর গ্রিফিন। সঙ্গে 
যায় ১৯ বছর বয়স্ক এক কৃষ্ণাঙ্গ ট্র্যাকার । 

মৃতদেহদ্বয়ের নিকটে পাওয়া কিছু পায়ের ছাপের প্রতি গভীর 
মনোযোগ সহকারে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সেই কৃষ্ণাঙ্গ আদ্দিম 
অধিবাসী ছেলেটি । তারপর তাকালে পুলিস অফিসারের বুটের 
দিকে। পরমুহূর্তে সে অভিযুক্ত আন্গুল তুললো স্বয়ং তদন্তকারী 
অফিসার ইন্সপেক্টর গ্রিফিনের পানে । উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো, 
আপনি, ইন্সপেক্টর সাহেন আপনিই খুনী, এদের আপনিই খুন 
করেছেন। 

সঙ্গে আসা অন্য পুলিস টপারদের নিরবিচ্ছিন্ন জেরার কবলে 
পড়ে একসময় গ্রিফিন ভেঙে পড়লে এবং সব কিছু স্বীকারোক্তিও 
করলো সবিস্তারে । উক্ত ছুই কনস্টেবলকে গুলি করে মেরে সে-ই 
দশ হাজার পাউও ন্বর্ণমুদ্রা হাতিয়ে নিয়েছে। জুয়ার দেনাভারে 
আক ডুবে যাওয়। ইন্সপেক্টর সাংঘাতিক অর্থের প্রয়োজনে নাকি এ 
কুকর্ম করতে বাধ্য হয়েছে, বলে জানায় সে। 

ট্র্যাকার ছেলেটি গ্রিফিনের বুটকে তুলনামূলক ভাবে পরীক্ষ- 
নীরিক্ষা! না করেই ওর পায়ের ছাপ চিনে ফেলেছিল । মাসখানেক 
বাদে “্গ্রফিনের' ফাসি হয়ে যায়। এবং সেদিন থেকেই কৃষ্ণাজ 
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ট্র্যাকাররা পুলিস বাহিনীতে অপরিহার্য কম্সিবূপে পরিগণিত হয়ে 
গেল । 

বর্ণমালাসম পসথরেখা পড়বার ক্ষমতা আদিম অধিবাসী প্রাচীন 
শিকারী উপজ্ঞাতীদের মধ্যেই সর্বপ্রথম উদ্মেষিত হয়। কেননা 
খাছ্যের প্রয়োজনে শিকার অনুসরণের এটাই ছিল শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি । 
যে মহাদেশে তারা বাস করত তা সার! বিশ্বের মধ্যে শুষ্ষ, তেমনি 
চরম অনুর্বর আর লালিত্যহীন। তাই অস্ট্রেলিয়ার আদিম 
অধিবাসীদের মধ্যে এই ধরনের অপাধিব ক্ষমতার বিকাশলাভ 
ঘটেছিল আহার সন্ধানের প্রয়োজনে । 

যেহেতু তাদের খাগ্য ছিল যে কোন বস্ত্র বা প্রাণী, তাই সব 
কিছুরই গতিপথ অনুসরণে অভিজ্ঞ হয়ে উঠলো তারা । এমন কি 
প্রস্তরভূমিতে টিকটিকি, গিরগিটি বা সর্পকুলের চলাচলের চিহও 
তারা ঠাহর করতে শিখলে । 

জন্ত-জানোয়াররূপী শিকারকে অনুসরণ বা ধাওয়া করে অনেক 
সময় বিপুল পথ অতিক্রম করতে হত এবং তা পায়ে হেঁটেই । তাই 
তারা কালক্রমে হাটার বা দৌডনোর ব্যাপারে অকল্পনীয় গতিবেগ 
ও সহ্যশক্তিপম্পন্ন হয়ে উঠলে! । শোনা যায় এমন আদিম অধিবাসী 
নাকি ' আকচার রয়েছে যারা দীর্ঘ পা ফেলে, আধা দৌড়ের কদমে, 
এক একদিনে সুদীর্ঘ ৯* মাইল পথও একনাগাডে অতিক্রম করতে 
পারে। আবার শ্বেতাজ মানুষের ২৪ ঘণ্টায় যে আহার ও পানীয় 
লাগে,সেই একই পরিমাণ খাগ্পানীয় খেয়ে সাত দিনেরও কম সময়ে 
টানা ৩** মাইল পথ পেরিয়ে যেতে পারে এই কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরা । 

যে পথ অতিক্রম করে তার তাৎক্ষণিক অনুলিপি করতেও ওর৷ 
সমান ওস্তাদ। ম্বেতাঙ্গ সাহেব বিল্লিকে দেখেছে ধুলোমাটিতে 
হাতের চেটো ও আঙ,লের দ্বার দ্রুতগামী প্রাণীদের অবিকল পদচিহ্ন 
একই দ্রুততায় জাকতে। 
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_-এই দেখুন স্তার ক্যাঙারুর পায়ের দাগ, বলে বিছ্যুৎগতিতে 
সে কনুই, হাত ও বুড়ো আঙুল দিয়ে ধুলোৌপথের উপর থপ থপ 
-লাফিয়ে এমন ক্যাঙারুর পদচিহ্ন একে দিল যা শ্বেতাঙ্গ মানুষের 
পক্ষে আসল ব। নকল প্রভেদ করা অসম্ভব । 
তারপর সে হাত দিয়ে সেই চিহ্ুগুলোকে কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট করে, 
কিছুটা টেনে টেনে চল! চিহ্ন একে, সহাস্তে সাহেবকে বললে _ 
এবারে স্তর ক্লান্ত হয়ে পড়া ক্যাঙারুর পায়ের ছাপ এটা । 
এই কৃষ্ণাঙ্গ ট্র্যাকারদের অকঞ্ছনীয় সাহায্য ব্যতিরেকে লক্ষ লক্ষ 
বর্গমাইলের প্রস্তর মরুভূমি, রুক্ষধুসর প্রান্তর ও জলাভূমি অধ্যুষিত 
এলাকা টহল দিয়ে শাসনে রাখা ওদেশের পুলিস বাহিনীর পক্ষে 
-প্রকৃতপক্ষেই অসম্ভব ছিল। বিশেষ করে নিরক্ষীয় পশ্চিম অস্ট্রেলিয়। 
কুইন্সল্যাণ্ড এবং নর্দান টেরিটরি। 
ওদের নিয়ে একজন অশ্বারোহী শ্বেতাঙ্গ ্রপার যে কোন ইংলিশ 
কাউন্টির চেয়ে দশ-বিশ গুণ বড় অঞ্চল অনায়াসে টহল দিয়ে 
ফেরে । 
অধিকাংশক্ষেত্রে ছুই কি তিনজন অশ্বারোহী ট্র্যাকার থাকে 
একজন সাহেব পুলিসের সঙ্গে । তবে স্পেশাল কোন কোন কেস এ 
ট্র্যাকার অনেক সময় এক] একাই কাজ করে যায়। এবং এইসব 
সময় তারা অপরাধী পাকড়াও করে নিয়ে আসবেই আসবে । 
অপরাধী হয়ত সপ্তাধানেক পথ এগিয়ে চলে গেছে, মেযে 
জায়গায়ই লুকায়িত থাক না কেন, কালক্রমে অনুসরণকারী এই 
“মানব বাডহাউণ্” ঠিক তাকে গিয়ে ধরে ফেলবে । এক হয় তাকে 
হাতকড়া আবদ্ধ অবস্থায় নিয়ে আসবে, নয়ত নিজে সে প্রাণ দেবে। 
পুলিসের দ্বারা পিছুধাওয়া হয়ে অল্পসংখ্যক শ্বেতাঙ্গ অপরাধীই 
বনেজঙ্গলে ঝোপেঝাড়ে . আশ্রয় নেয়। কেননা সেক্ষেত্রে তাদের 
'বেশীদিন বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কিন্তু আদিম অধিবাসী 
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অনায়াসে এই ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশে লুকিয়ে থাকতে সক্ষম 
হয় বছদিন ৷ তখন এই স্বজাতীয় ক্রিমিনালদের ধরতে পারে একমাত্র 
কষা ট্র্যাকাররাই | 

এই ধরনের এক কুখ্যাত গণহত্যাকারী কৃষ্ণাঙ্গকে যে ট্রালর 
ছেলেটি পাকড়াও করে ধর্মাধিকরণে হাজির করেছিল, তার তুলনা! 
বুঝি বিরল। সে বুঝি সমস্ত ট্র্যাকারদের মধ্যে সেরা । 

নরহত্যাকারী উক্ত লোকট! ছিল দাড়িগোৌফওয়াল৷ বিরাট এক 
কালো দৈত্য বিশেষ। নাম তার নেমারলুক। তার ডাকাতি ও 
নরহত্যার ইতিহাস সুদীর্ঘ । হত্যার মিছিলে তার শেষ কুকর্সটি হল 
উত্তরণঞ্চলস্থিত ট্রেচারী উপসাগরের উপকূলে তিনজন মুক্তাসন্ধানী 
জাপানী ধীবরকে নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ড । 

এই দুর্দান্ত কালাপাহাড় দানবকে যে ধরতে গেল সে তার দেহের 
অর্ধেক সাইজের ক্ষীণাঙ্গ এক যুবক ট্র্যাকার । নাম তার বুলবুল । 

এই ছুজনের লুকোচুরি বা চোর-পুলিস খেল। চললো! রুক্ষ শুষ্ক 
প্রান্তর ও বিশাল জলাভূমি ঘেরা পুরো একটি জেলার মত বড় ও 
বিস্তৃত স্থান জুড়ে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস। তাকে 
পাকড়ও করতে সময় লেগেছিল পাক। আট মাস । এই সুদীর্ঘ সময় 
বুলবুল এক! একাই বনে জঙ্গলে ঘুরেছিল। 

নাছোড়বান্দা সেই অন্ুসরণপৰ । 

পলায়নরত নেমারলুক পথিমধ্যে ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে থেকে 
অনুসরণকারীকে খুন করবার চেষ্টা করেছে বন্থবার, কিন্তু প্রতিবারেই 
সে বিফল হয়ে পালিয়েছে সামনের দিকে । 

বুলবুল অবিরাম গতিতে অকল্পনীয় ধৈর্যসহকারে পিছু নিয়ে গেছে 
অপরাধীর । এ কথাও সে জানতো যদি তার শিকার প্রথমে তাকে 
দেখে ফেলে তো তার ইহলীল। তন্মহূর্তে খতম হয়ে যাবে। 

নেমারলুক এইভাবে অবিশ্বাস্ত প্রায় ৪** মাইল পথ উনুক্ত 
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প্রান্তর এড়িয়ে, ঝোপজঙ্গল বনপথে হেঁটে পালিয়ে পালিয়ে 
বেড়িয়েছে। এবং এই পলায়নপথে সিগারেট ও দেশলাই ছিনতাই 
করবার প্রয়োজনে কমপক্ষে আরও দুজন মানুষকে সে খুন করে 
এগিয়ে গেছে। 

অবশেষে বুলবুলের অকল্পনীয় অধ্যবসায়ের এবং ধৈর্যের শেষ 
হল। সে একদা ঘুমন্ত অবস্থায় দানবাকৃতি অপরাধীকে পেয়ে তার 
ওপর সাপের ছোবলের ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হাতকড়ি- 
আবদ্ধ করে ফেলে। অপরাধীকে জেগে উঠে অস্ত্র ধরবার সময়ও 
দেয়নি এই ক্ষুদে ট্র্যাকার। 

বুলবুলকে ওর সহকর্মী ট্র্যাকাররাও এক বিন্ময়কর মানবরূপে 
গান করে। শোনা যায় সে ভরা ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে বুকে 
হেঁটে লুক্কায়িত অবস্থায় এমনভাবে এগিয়ে যেতে পারে যে বাইরে 
থেকে কোন মানুষ তা টেরই পাবে না চর্মচক্ষে। এমনকি 
খানগাছগুলোতে সামান্যতম ঢেউও দৃশ্য হবে না। 

কুইন্সল্যাণ্ডের ট্র্যাকার হ্যাপি অবশ্য বুলবুলের মত অতটা যশস্বী 
নয়। তবু গুণগত দিক দিয়ে সে তার খুবই কাছাকাছি বল! যায়। 
বিশেষ করে তার একটি অপরাধী সন্ধান তে। তুলনাবিরল ঘটন।। 

উইনটন নামক রগচট। একজন বড়লোক কৃষকের স্ত্রী রাতারাতি 
উধাও হয়ে যায় একদা । পুলিস কর্তৃপক্ষ এটাকে নরহত্যাজাতীয় 
ঘটনা বলে সন্দেহ করলে।। 

কৃষক ভদ্রলোক কিন্তু সরানরি এ অভিযোগ অস্বীকার করে 
বললে যে তার স্ত্রীর নাকি ছুরারোগ্য ব্যাধি ছিল, তাই হয়ত মে 
মনের ছঃখে কোথাও চলে গেছে। 

পুলিন সেই মহিলার কোন পাত্তাই করতে পারলে! না । তাদের 
এরপর আর করবারও কিছু রইল না। অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে 
ভার! শেষ চেষ্টা হিসাবে তাদের চ্যাম্পিয়ন ট্র্যাকার হাঁপিকে লাগিয়ে 
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দিল এই রহমত উদঘাটনে । হ্যাপি নামটি রসিকতা করে রাখা 
কেনন। তার মুখমণ্ডল সদাই বিষ ও বিষাদপুর্ণ থাকতো । আরেকটি 
কারণও ছিল, তা হল হ্যাপির স্বজাতীয় নামটি ছিল পরিপূর্ণ 
অন্ুচ্চারণযোগ্য । 

সাহেব ওকে ডেকে বললে, এই ভদ্রলোকের স্ত্রী বেপাত্বা 
হয়েছেন, তাকে তোমায় খুঁজে বার করতেই হবে হ্যাপি। 

বিরসবদনে হ্যাপি বিকৃত মুখ করে একসময় কাঁজে লেগে গেল। 
ফার্ম হাউসে বার কয়েক এলোমেলো পাক খেয়ে অবশেষে গেট 
পেরিয়ে প্রান্তরে নামলো সে। এগিয়ে যেতে লাগলো কাটাগুল্স 
ঝোপের দিকে । 

মাঝে মাঝে দাড়িয়ে পড়ে কি যেন শুকতে লাগলো । গাছের 
উপর হাত বুলিয়ে একসময় একটা সরু ডাল ভেঙে হাতে নিল, 
সেটাকে খুব তীক্ষু দৃষ্টিসহকারে পর্যবেক্ষণ করে ফের এগিয়ে চললো! । 

সঙ্গী কনেস্টবলদের চোখে কিন্তু কোন প্রকার কিছু পড়লো না; 
এমনকি কোন পায়ের ছাপের চিহ্নমাত্রও নয় । 

তল্লাশী কাধ এইভাবে চললে! ঘণ্টার পর ঘণ্টা । ট্র্যাকার কখনে। 
থামে, কখনো গুটিগুটি পায়ে চলে, পথরেখার প্রতিটি গজ দে 
শুকতে শুকতে ছুতে ছুতে চললো । এইভাবে আধ মাইলটাক পথ 
অতিক্রম করে একসময় একটা শুকনে। নালার কাছে এসে হ্যাপি 
সহসা অতিশয় উত্তেজিত হয়ে পড়লো যেন। বলে উঠলো,--পাচ্ছি 
*"পাচ্ছি'*"গন্ধ পাচ্ছি আমি । প্রায় নিজের মনে কথাগুলে। বিড়বিড় 
করতে করতে অতি শন্বকগতিতে সে শুষ্ক নাল। ধরে আরও নীচের 
দিকে এগিয়ে গেল। 

অবশেষে সে একস্থানে নেমে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে একটা 
জলাজমিতে আঘাত করতে করতে বলে উঠলো, এই স্থান খুড়ে 
দেখুন স্যার। এরই তলায় রয়েছে শ্বেতাজিনী মেম মেরী! 
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মাটি খুড়ে সত্যিসত্যিই সেখানে পাওয়া গেল কৃষক পত্বী মেরীর 
মৃতদেহ। শবের মস্তকটি প্রবল আঘাতে চুর্ণবিচুর্ণ অবস্থায় পাওয়া 
গেল। 

কৃষক উইনটন বাদবাকী জীবনের মত জেলে চলে গেল। আর 
বিষণ্ন বিষাদমুখে। হ্যাপি ফিরে গেল তার সহিসের কাজে, পুলিস 
ঘোড়াদের পরিচর্ধ1! করতে । 

অপরাধী সন্ধান ছাড়াও এই ট্র্যাকাররা আরেকটি বিষয়েও খুবই 
পারদর্শী । তা হল, শ্বেতাঙগদের টেলিগ্রাফ পদ্ধতিকেও হার মানানো 
এক অভিনব বার্তা প্রেরণ পদ্ধতি । 

অদূর স্থানের জন্য ওর! ছুটি কাঠিকে মেসিনগানের মত দ্রুততায় 
বাজিয়ে ওদের নিজন্ব কোড -ভাষায় সংবাদ প্রেরণে সক্ষম । 

আবার দূরবর্তী অঞ্চলের জন্য আরেক প্রকার অভিনব পদ্ধতি। 
প্রথমে যার কথ। বল। হয়েছে, সেই বিলি একজন সাহেবকে এই 
পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়েছিল। সেট হল ধোয়া-সিগন্তাল। 

সে প্রথমে অগ্রভাগ সরু ঝুড়ি আকারের এক আগুন জ্বাললো। 
গাছের অজত্্ ডালপাল। দিয়ে। ডাল দিয়ে আগুন, আর পাতা 
জ্বেলে ধৌয়া। অতঃপর ঘাসে বোন। একটি মাছুর দিয়ে সে 
ধোয়াকে চেপে ধরে এক এক সময় এক এক প্রকার ধোয়। বের 
করতে লাগলো সেই মাছরের ফাঁক দিয়ে। 

কখনো গোল, কখনো! রিং আকৃতি, কখনো লম্বা, কখনো হৃত্ব, 
কখনো দীর্ঘ, এইভাবে বিভিন্ন প্রকার ধোয়। বের করে তাদের অদ্ভুত 
সংকেত-বার্তা পাঠাতে লাগলে দৃশ্যমান দূরাঞ্চলে। 

চীনে ভাষার মত এক একটি আকৃতির ধোয়ায় নাকি অনেক 
কিছু একবারেই বোঝায়। এক একটি সংকেত এক একটি বাক্য- 
বিশেষ-। 

যেমন ছুটে! গোলাকৃতি ধোয়ায় কোঝাবে ভয়াবহ মৃত্যু। লম্বা 
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লাঠির মত ধোঁয়ায় বোঝাবে জন্ত দৃশ্যমান হয়েছে, ইত্যাদি 
ইত্যাদি । 

মহামূল্যবান এই ট্র্যাকারদের একটা অসুবিধা রয়েছে তা হল 
নিজ উপজাতি ছেড়ে বেশি দিন বাইরে থাকলে ওরা ওদের উক্ত 
অলৌকিক ক্ষমতা কালক্রমে হারিয়ে ফেলে । প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ নৈকট্য 
থেকে বেশ কিছু বছর বাইরে থাকলে ওদের সুক্ষ গ্রতিভাগুলি 
কালক্রমে ভোতা হয়ে একেবারে বিলীন হয়ে যায়। এবং বাদবাকী 
জীবন ওর! সাধারণ নগণ্য মানুষে পরিবন্তিত হয়ে যাঁয়। এই জন্যেই 
মাঝে মাঝে ওদের ছুটি দেওয়। হয় স্বজাতীয়দের সঙ্গে বনেজঙ্গলের 
য়ে বসবাস করে আসার জন্য | 
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হগম্ত্রা শুম্রাক্তিহ-এল্স আজব কাহিনী 


লিংহল বিশ্ববিদ্তালয় ফেরত মাঞ্িন ফুলত্রাইট প্রফেলার লিওনার্ড 
ফ্ষেনবার্গ-এর মুখেই শোন গেল এই রোমাঞ্চকর ঘটনার বিবরণ । 

_ বিশ্বাস করুন আমি স্বচক্ষে দেখেছি দগদগে কাঠের আগুনের 
উপর দিয়ে মানুষদের হেঁটে যেতে । মিঃ ফেনবার্গ বললেন। 

-বলেন কি, পুড়ে গেল না তাদের পা? 

_তাহলে আর বলছি কি, পোড়া বা ঝলসানো দূর স্থান, এতটুকু 
ফোসকার চিহুমাত্রও কোথাও দেখা গেল না। 

-বলেন কি! এ তে! দেখছি পরমাশ্চর্য অলৌকিক ব্যাপার! 

_ প্রকৃতই তাই। এসব ঘটনা বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা চলে না। 
তাহলে শুনুন আমার প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতার এক কাহিনী । 
আমি তখন সিংহলে বাস করি । 

প্রথম দেখি একট] পারিবারিক অনুষ্ঠানে বারে ফুট দীর্ঘ কাঠের 
আগুনের ওপর দিয়ে চারজন মানুষকে অনায়াসে হেঁটে যেতে । 

দ্বিতীয়বার জনৈক সিংহলী ভদ্রলোকের খামারবাঁড়িতে আমাদের 
মনোরঞ্জনার্থে ছজন লোক দিয়ে আগুনে-হাটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা 
করেন তিনি । 

এ হুল ছু-চারজনের খুচরো ব্যাপার । এরপর একদ। সবিস্ময়ে 
প্রত্যক্ষ করলাম ও-দেশীয় প্রখ্যাত এবং প্রত্যক্ষ এক দেবস্থানে দলে 
দলে জনগণের অগ্নির ওপর দিয়ে যাকে বলে নিরবচ্ছিন্ন আোতে 
জন-হণ্টন অনুষ্ঠান। রোমাঞ্চিত হয়ে তাজ্জব দৃষ্টিতে হতভম্ব ভাব 
নিয়ে সেই শঙ্কাশিহরণ দৃশ্য দেখা! একট] অভিজ্ঞতার মত অভিজ্ঞতাই 
বটে। 


দক্ষিণ-পশ্চিম সিংহের এক জঙ্গলের মধ্যে এই মন্দির । সে 
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মন্দিরে স্থাপিত রয়েছে স্থানীয় হিন্দুদের দেবতা কাটারাগাম!। 
অত্যান্ত প্রত্যক্ষ দেবতা । 

প্রতি বছর শ্রাবণী পৃণিমার দিন সেখানে হয় পরম উৎসব 
অনুষ্ঠনি। শেষ দিনে হয় এই আগুনের ওপর দিয়ে হাটার কর্মস্থচী। 

নিংহল ছীপের যাবতীয় স্থান থেকে তীর্ঘযাত্রী ও দর্শনার্থীরা 
আনতে থাকে দলে দলে । শুধু হিন্দু নয়, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও আনে । 

উৎসবের সাজে সজ্জিত হয়ে ওঠে অরণ্যমধ্যস্থ তীর্থস্থানটি । 
ভক্তর1 লাল নীল কাগজে গাছপাল। সাজায়, নির্দিষ্ট গ্রাস্তরে নারকেল 
ভেঙ্গে পূজা দেয়। যঙই দিন এগোতে থাকে সপ্তাহের পুজা উপাচার 
ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের এবং আচার আচরণের বৈচিত্র্য ও রমরমা! হযে 
ওঠে । ভক্তরা নানা প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা 
আরাধনার প্রকাশ করতে থাকে । কেউ কেউ পিন-এর দ্বারা ছুই 
গালে শত শত আঘাত করে রক্তদান করে, কেউ পেরেক কণ্টকিত 
বস্তর ওপর খালি পায়ে হেঁটে বেড়ায়, কেউ কেউ আবার নিজেদের 
মাংসপেশীর মধ্যে বড় লোহার বঁড়শির মত হুক ঢুকিয়ে নিয়ে তার 
সঙ্গে দড়ি বেঁধে মালবোঝাই ঠেলাগাড়ি উচুন্চি পথের উপর দিয়ে 
টেনে নিয়ে চলে। সবই দেবতার কৃপালাভের আশায় ভক্তদের 
কল্পনাতীত বেদন! ও কষ্ট সহনের পরাকাণ্ঠ। প্রদর্শন । 

রাত যত বাড়ে, জনতার উৎসাহ উদ্দীপনাও তত বাড়ে । এই- 
ভাবে বাড়তে বাড়তে মধ্যরান্ত্রিতে তা বুঝি চরমে এসে পৌছল। 
তখন দেখা গেল ছয় ফুট চওড়া ও কুড়ি ফুট লম্বা চতুক্ষোণ এক 
ভূমিখণ্ডের উপর ঘণ্টা চারেক ধরে কাঠের আগুন জ্বালানো হয়েছে। 
কাঠগুলো। পুড়ে দগদগে লাল হতে, ক'জন লোক আশপাশ থেকে 
লম্বা লম্বা বাশ দিয়ে চেলে সেগুলোকে সমানভাবে লেভেল করে 
দিতে লাগলো যাতে এর উপর দিয়ে পদচারণা করতে সুবিধে হয় । 
দুরু দুরু উত্তেজনায় ভক্ত ও দর্শকবৃন্দের দেহমন উত্তাল। 
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অগ্নির উপর হন্টনানুষ্ঠান হবে শেষ রাত্রি চারটের সময়। 
অগ্নিবেদী থেকে ক্রমশ লোক নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে ঈাড়াতে 
লাগলো । কারণ অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপ ক্রমশই ন্সসহনীয় হয়ে উঠছি । 

অগ্নিবেদীর চাঁবদিকের জনতার অধিকাংশই বেশ কিছু দিন পূৰ 
হতেই তাদের স্ুবিধেমত আসন গ্রহণ করে বসে আছে। সেখানেই 
আহার বিহার, শয়ন-নিদ্রা, এমন কি মৃত্রাদি ত্যাগ পর্সজ্ত, কেনন] 
স্থান ত্যাগ করলে তা বেদখল হয়ে যাবার আশঙ্কা । 

ভক্তদের কাছে আগুনে হাটা অনুষ্ঠান দর্শন একটি পবিভ্ত 
ধমবিশেষ। এ দৃশ্য দেখা মানে পরমেশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতা ও 
কূপ! উপলব্ধি করাঁরই সমান । 

থেকে থেকে ভক্তবৃন্দ “হর” “হর” ধ্বনিতে মুখরিত করে তুলছে 
স্থনিটি। 

রাত ছটোর সময় অকস্মাৎ জনতা পথ করে দিল একটি মেয়েকে | 
ছু হাতে দে ধরে রেখেছে নারকেল ছোবড়ার আগুনে লাল হয়ে 
ওঠ1 একটি মাটির পাত্র । খালি হাতে ধরে আছে গনগনে আগুনের 
উত্তাপ। কিন্তু তার মুখ চোখ আচার আচরণে নেই এতটুকু বেদন। 
বা অস্বস্তির আভাস। কেমন একট। আচ্ছন্নের মত ভাব তার 
অভিব্যক্তিতে। সে গিয়ে সেই অগ্নিভর! পাত্রটি মন্দিরের দরজার 
সামনে রাখলো । তার হাতের চেটে কিঞ্চিৎ ধুনরবর্ণ, কিন্তু পোড়ার 
কোন চিহ্ন নেই। মেয়েটি এসেছে তার কোন মানত নিয়ে, এইভাবে 
সে এনেছে উপচার। 

কিছুক্ষণের মধ্যে আরেকটি মেয়ে এল । নেও এনেছে একই 
প্রকার আগুনে ভর] মাটির পাত্র । তবে সে মিংহলের নিয়মানুযায়ী 
তা মাথায় বহন করে এনেছে । যখন সে পাল্রটি মন্দির চত্বরে স্থাপন 
করলে। দেখ! গেল তার মাথায় অতটুকু আচড় লাগেনি বা একটি 
চুলও দগ্ধ হয়নি। হাতও তেমনি তরতাজ। অদগ্ধ অবস্থায়ই রয়েছে। 
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রাত তখন ঠিক চারটে । সহস]। উখিত হল ঢাঁকঢোল ও বাঁশির 
আওয়াজ । বোঝা গেল আগুনে-হাটিয়ের দল আসছে অকুস্থলে । 
দীর্ঘ মিছিলের নেতৃত্ব করে নিয়ে আসছেন শ্বেতশুভ্র পোশাকধারী 
জনৈক পুরোহিত । সবারই মুখমণ্ডল লাল-হুলদে ও শাদা রঙের 
ছাই-এর দ্বার1 বিচিন্রিত। 

চতুক্ষোণ অগ্নিকুণ্ড তখন বেশ মুলমভাবে গনগনে অবস্থায় 
জলছিল রক্তবর্ণচ্ছট ছড়িয়ে। ছু'জন লোক পুনরায় বাশ দিয়ে 
চেলে চেলে অগ্রিক্ষেত্রটি লেভেল করে দিল। আগুনের সে কি 
উত্তাপ। তার দশ ফুটের মধ্যে নিঃশ্বাস নেওয়া কষ্টসাধ্য । 

পুরোহিত উচ্চ:ম্বরে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলো । একসময় তার 
ক ডুবে গেল প্রবল ধ্বনিতে পরছনে বেজে ওঠা বু ঢাকঢোল ও 
বাশির আওয়াজে । চরম লগ্র উপস্থিত। জনতার উত্তেজনাও 
চরমে উঠে গেছে। 

শুরু হয়ে গেল ভক্তদের আঞ্চনের ওপর দিয়ে মিছিল করে 
দলগত হাটা। আশিজন পদচারীর মধ্যে দশজন ছিল স্ত্রীলোক । 
সেই হুই-হট্টগোল, আগুনের রক্তিমাভ উজ্জ্রল্যের মধ্যে স্্রী-পুরুষ 
ভেদাভেদ বোঝ! যাচ্ছিল না। কেনন। হাটিয়েদের মনে হচ্ছিল 
ছায়া মিছিলের কালে কালে। একদল সঞ্চরণশীল মানবাকৃতি। 

কর্ণপটহবিদারী বাজনা, সমবেত জনতার উত্তেজিত উন্মত্ত উল্লাস 
ও জয়ধ্বনি, অলমসাহনিক ভক্তবৃন্দের শঙ্কাশিহরণ দৃশ্যের অবতারণ। 
প্রভৃতিতে শেষ রাতের অরণ্যঘেরা কাটারাগাম। দেবের তীর্থস্থান 
যেন কাপতে লাগলো । 

কিছু লোক লাফিয়ে লাফিয়ে কয়েকটি পদক্ষেপে পার হল 
অগ্রনিক্ষেত্র। কিছু ভক্ত একই গতিতে দৌঁড়ে পার হল তা।. কেউ 
আরও দ্রেত বর্শা হাতে আক্রমণকারীর ভঙ্গিতে অতিক্রম করলো 
অগ্নিকুণ্ডের কুড়ি ফুট। একজন লোক বেশ পুলকিত চিত্তে উদ্বা্ 
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হয়ে অগ্নিবেদীর মধ্যস্থলে দাড়িয়ে নৃত্য করলে খানিকক্ষণ। বনবন 
করে ঘুরলে! সেই অবস্থায় লাট্ট্‌র মত। আর একটি লোক অকম্মাৎ 
মুখ থুবড়ে পড়ে গেল আগুনের মাঝখানে । দর্শকগণ চরম আতঙ্কে 
হায় হায় করে উঠলো । লোকটি কিন্ত ক্ষিপ্রগতিতে ফের উঠে পড়ে 
বীরদর্পে পার হয়ে গেল তা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে দর্শকবৃন্দ, 
ছুটি [ময়ে হাত ধরাধরি করে সথীর মত নাচতে নাচতে পার হয়ে 
গেল্গ অনহনীয় উত্তাপের দগদগে অগ্সিক্ষেত্র | 

একজন শ্বেত পোশাক পরিহিত মানুষ, বহুক্ষণ ধরে অগ্নিচারীদের 
দেখছিল । অবশেষে সে ধীরে অতি ধীরে ছুলকিচালে আগুনের 
উপর উঠ, যেন ছুনিয়ায় তার আর কোন তাড়া নেই, এমন 
অস্বাভাবিক শ্লথ গতিতে দীর্ঘ আগুদুন-পথটা হেঁটে গিয়ে নিষ্প হ- 
ভাবে মাটি স্পর্শ করলো! । 

অগ্নি পরিক্রুনা শেষ হবার পর ভক্তর। গিয়ে মন্দিরের দরজার 
কাছে সমবেত হল টলতে টলতে | নেখানে প্রধান পুরোহিত এসে 
প্রত্যেকের কপালে গীতবর্ণ ছাই এর লম্বা ফট! একে দিলেন । 

আগুনের উপর হাটা ছু ধরনের । একটা হল, আগ্নেয়গিরির 
অতি উত্তপ্ত প্রত্তরের উপর পদচারণা (যেমন হয় পলিনেশিয়! 
অঞ্চলে ) আর দ্বিতীয় প্রকার হল, প্রকৃত কাষ্ঠাগ্রি করে তার ওপর 
হাটা ( এগুলো! এশিয়া ও আফ্রিকার বহু স্থানে প্রচলিত )। 

এই আগুনের উপর বিচরণের রহস্য ব্যাখ্যা কর! হয় তিন ভাগে 
বিভক্ত করে; যথা £ শারীরিক, মনস্তাত্বিক ও ধর্মীয়। 

১৯৩৫ এবং ১৯৩৬ গ্রীষ্টাব্দে লগ্ডন কাউন্সিলের বৈজ্ঞানিকগণ এই 
আগুনে-হাটা-রহস্ত অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সারে তে ছুই পর্যায়ে 
অগ্নি বিচরণ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন । 

কাউন্সিল ন্বয়ং অগ্নিকৃণ্ড বা! বেদী তৈরি করা থেকে কাষ্ঠান্নি 
প্রজ্জলগন পর্যন্ত যাবতীয় কাজে নিজ হাতে করেন,যাতে কোন প্রকার 
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ছল চাতুরী বা তঞ্চকতার প্রবেশলাভ ন৷ ঘটতে পাঁরে। ঘটনার 
প্রতিটি পদক্ষেপ ও পর্যায় সরজমিনে পরীক্ষা করে দেখবার মানসে 
এঁ কাউন্সিল একদল ডাক্তার, কেমিস্ট, শারীরবিদ, এবং অক্সফোর্ড- 
এর কিছু অধ্যাপকদের নিয়োজিত করেছিল । 

কিছুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক আলাদ। আলাদ! ভাবে রিপোর্ট পেশ 
করে। মোটামুটিভাবে সবাইই এই অগ্নি-বিচরণ রহস্য বিষয়ে 
শারীরিক কোন না কোন ক্ষমতার উপরই জোর দেয়। কিস্তূকি 
সে ক্ষমতা, তা কিন্তু কেউ নিদিষ্ট করে একমত হয়ে বলতে 
পারে নি। 

সারে-টেষ্টএর প্রথম বার,খুদ্াবক্স নামক জনৈক ভারতীয় কোন 
প্রকার দগ্ধ বা আহত না! হয়ে অগ্নি ছড়ানো জমির উপর দিয়ে হে, 
যায় অরুেশে। মে আগুনের উপরিভাগের উত্তাপ ছিল ৪৩১ সেঃ। 
আর আভ্যন্তরীণ উত্তাপ ছিল ১৪৯” সেঃ । 

আর ১৯৩৬-এর দ্বিতীয় টেস্ট-এ আহমেদ হুসেন নামক অপর 
এক ব্যক্তি, অগ্রিকুণ্ডের উপরিভাগের উত্তাপ €*** সেঃ-এর উপর 
দিয়ে অনায়াসে হেঁটে যায়। 

এই হু'জনই বলে যে তাদের এই কৃতিত্বের পেছনে রয়েছে তাদের 
অকৃত্রিম বিশ্বাস। হাসেন এও বলে যে সে ইচ্ছে করলে তার ক্ষমতা 
তার সঙ্গে আগুনে হাটা অপর যে কোন মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত 
করে দিতে পারে। 

একথা শুনে অর্ধ ডজন ইংরেজ আযামেচার হুসেনের পেছন 
পেছন আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে যায়। সত্যি সত্যিই তাঁদের পা 
তেমন উল্লেখযোগ্য ভাবে আদে দগ্ধ হয় নি। 

এদের একজন আবার কদিন বাদে তিন পদক্ষেপে অগ্নিকুণ্ড পার 
হয়ে যায় এতটুকু দগ্ধ না! হয়ে। 

কাউন্সিলের বিজ্ঞানীগণ শেষ পর্যস্ত রায় দিলেন যে এই আগুনে 
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হাট। বস্তটা জিমনাষ্টিকের রকমফের ছাড়া আর কিছু নয়। সীমিত 
সংখ্যক দ্রুত কয়েকটা! একই ধরনের পদক্ষেপ যদি দেওয়া যায়ঃ 
তাহলে এ নিম্ন মানের উত্তাঁপে চামড়া কখনই পোড়ে না । আসলে 
অগ্নিবিচরণের গোপন রহস্য হল জলস্ত কাঠের নিয় মানের উত্তাপ 
ধারণ ও সঞ্চালন ক্ষমতা । এই অগ্নির সঙ্গে সংস্পর্শ যদি প্রতি 
পদক্ষেপে আধ সেকেণ্ডের বেশী না হয়, তাহলে সেই আগুন চামড়ার 
বিন্দূমংত্র ক্ষতি করতে পারে না (তামার উত্তাপ পরিচালন বা ধ'রণ 
ক্ষমতা কাঠের চেয়ে এক হাজার গুণ বেশী )। 

বিজ্ঞানীরা আরও বললেন পদচারীদের দেহের ওজনের কথা ও 
বিবেচ্য । ভারতীয় ছুজনের ওজন ছিল ১২৬ পাউগ্ডেরও কম। 
অতএব তাদের চাপ ওজনদার মানুষের পায়ের চাপের চেয়ে অনেক 
হালক। হবে জ্ল্পস্ত কা্ঠর ওপর । মোটা মানুষের চেয়ে তাদের 
পদক্ষেপও বেশী দ্রুত হবে। এব্যাপারে দক্ষতার উপরেও সাফলা 
নির্ভর করে। এক্সপার্ট পদচারী ঘত সহজে অনিষ্ট এডিয়ে দ্রুত এ 
হালক] পদক্ষেপে অগ্নিক্ষেত্র পার হতে পারবে, আনাড়ী মানুষ তা 
কখনই পারবে না। 

কিছু কিছু বিজ্ঞানীর। এ অভিমত দিলেন যে প্রাচ্যের মান্ুষাদব 
পায়ের তলাকার চামড়া মোটা এবং অনেক বেশী সহনশীল । ফলে 
কিছুটা "ফায়ার গ্রুফ। প্রাচ্যের মানুষেরা সারাজীবন খালি পাকে 
হাঁটতে অভ্যস্ত। তার! প্রায়শঃ উত্তপ্ত ভূমির ওপর দিয়েই হাটাচল। 
করে। তারা অনেক সময় পায়ের আন্কুলের চাপে জলস্ত সিগারেট 
নিভিয়ে ফেলে, ইত্যাদি । 

কথাট। সত্যি । কিন্তু ইংরেজ ডাক্তার যিনি খুদাবক্স ও আহমেদ 
সূসেনের পা পরীক্ষা করেছিলেন, তার মতে এদের উভয়েরই পায়ের 
'তলা অতি 'কোমল ছিল এবং কাঠিষ্তের কোন চিহৃমা্রও ছিল ন|। 

আরেকটি সন্দেহের কথাও বিজ্ঞানীরা বললেন, পদচারীর। 
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বোধকরি পায়ের তলায় কোন প্রকার'কেমিকাাল-এর প্রলেপ দিয়ে 
নেয় যা তাদের অগ্নিদপ্ধতা থেকে রক্ষা করে। ূ 

জনৈক মাঁফিন জাছকর বললেন,” ফটকিরির সঙ্গে 'লিবণ দিয়ে 
মলম করে পায়ের তলায় লাগিয়ে নেয় ওরা । কেউ বা বলল,'মোডা 
কিংবা" সাবান বা রহস্তময় কোন 'গাছগাছড়ার রস কিংবা কোন 
প্রকার অবশকারী বস্ত ওর! অবশ্যই মাখিয়ে নেয় পায়ের নীচে। 

কিন্তু সারে-তে খুদাবক্প বা আহমেদ হুসেনের পায়ের তলা যেসব 
'কেমিস্টগণ পরীক্ষা করেছেন পূর্বাহে, তারা এ বিষয়ে নিশ্চিত 
ছিলেন যে ওদের পায়ে কোন কিছুই মাখানো ছিল না। তবু তারা 
খুদ্রাবক্সের একটি পা! ভালভাবে ধুয়ে মুছে দিয়েছিলেন কি হয় 
দেখবার জন্য | 

"জলীয় বাম্পের দ্বার প্রতিরোধ”-_ থিয়োরীর বনু সমর্থক 

পাওয়া গেল। 

সম্প্রতি জনৈক আমেরিকান কেমিস্ট একটি জনপ্রিয় ম্যাগাজিনে 
লিখলেন যে তিনি উক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জলস্ত কয়লার উপর দিয়ে 
আরামেই হেঁটে যেতে পারেন । কিংবা পারেন লাল হয়ে ওঠা 
উত্তপ্ত লোহাতে বেদনাবোধহীন ভাবে নিজ জিভ ঠেকাতে । উচ্চ 
মান্রার তাপাঙ্ষের বিশেষ এক পর্যায়ে জলের হালক। প্রলেপ উত্তাপ 
থেকে পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করে থাকে । 

কিন্তু এই থিয়োরীর মুশকিল হল যে সারে-তে অনুষ্ঠিত টেস্টে 
এ প্রণালী আদৌ খাটলো। না । গুথমতঃ, এট। প্রমাণিত সত্য যে 
আগুনে হাটিয়েদের পা সর্বেব শুকনে৷ ছিল। দ্বিতীয়তঃ, আগুনে 
হাটার মুখে একই পরিমাণ সমতা! রেখে পায়ের তলায় জল সরবরাহ 
করা শ্রেফ পাগলের চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। তৃতীয়তঃ, ভিজে 
প1 বা আর্দ্রতা থাকলে তো সর্বনাশ, ভিজে পায়ের তল। আগুনে 
আটকে যেতে বাধ্য, এর ফলে ফোসক1 অবশ্থন্তাবী ৷ 
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তবু আরেকটি ব্যাখ্যা ছাড়লেন জোসেফ ভানিথার নামক জাপান 
ঘুরে আসা এক ভদ্রলোক । তিনি জানালেন, শিন্টে। পুরোহিতরা 
জাপানে একটি কৌশল অবলম্বন করে থাকে আগুনে হাটার 
ব্যাপারে । তারা অগ্নিক্ষেত্রের মাঝখানটায় রাখে হালকা আগুন । 
চতুক্ষোণের চারপাশে কিনারায় থাকে গভীর ও ভারী আগুন। 
অর্থাৎ আগে মাঝখানটায় আগুন জ্বলে, পরে চারপাশে । জ্বলতে 
জ্বলতে মাঝখানের আগুন আগেই নিস্তেজ হয়ে আসে। পুরোহিত 
তখন সেই আধ। ঠাণ্ড। ছাইয়ের ওপর পদচাঁরণ! শুরু করে । যেহেতু 
চতৃষ্পার্খস্থ আগুন তখন প্রখর, দর্শকদের মনে হয় পুরোহিতরা কি 
এক অসাধ্যসাধনই না করছেন । 

শিন্টো পুরোহিতদের গোপন রহস্য হঘত এরকম হতে পারে । 
তব এটা কোনক্রমেই সারে-র ঘটনায় প্রযোজ্য হতে পারে না। 
যেহেতু বিজ্ঞানীদের সতর্ক তত্বাবধানেই সেখানকার আগুন চতুক্ষোণ 
ক্ষেত্রের প্রতি স্থানে সম-উত্তপ্ত ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল । 

এই তো! গেল বিভিন্ন সমালো5কের শারীরিক দিকের ব্যাখ্যা । 
এবার দেখা যাক মনস্তত্ব ওয়ালার! কি বলে ? 

"হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেলার পাপ্সিভাল লোয়েল কয়েক 
বছর আগে একটি আগুনে হাট] অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করে মন্তব্য করেন 
যে এটা সম্ভব হয় 'প্রাচ্যদেশীয় মানুষজনের ' নার্ভসিস্টেমের 
'জ্পর্শকাতরতাহীনতার জন্তে, এর সঙ্গে আছে তাদেব তদগত 
মোহাচ্ছন্ন “ভাবের ভর? । পায়ের তলার পুরু চামড়ার কাঠিন্য ও 
কম সাহায্য করে না। সাইকোলজিস্টদের মতে, 'সম্মোহনই হল 
এ কার্ষধের গোপন রহস্য । অগ্নি-পদচারীদের নাকি আগেই 
সম্মোহিত করে ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রতিযোগীকে শেষ মুহুর্তে 
নির্দেশ দেওয়ার নামে আসলে পুরোহিত তাকে হিপনোটাইজ করে 
দেয়। অতঃপর পদচারণ। শেষে যখন ছাই-এর ফৌট। দেয় সে সময় 
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পুরোহিত সম্মোহন ভঙ্গ করে। কিন্তু মনস্তাত্বিকদের এই সিদ্ধাত্ত 
আদে খাটে না এসব ক্ষেত্রে, যেহেতু সম্মোহনে বেদনা অনুভবশক্তি 
অপন্যত হলেও, তার চামড়াকে পোড়ানো রদ করবে কিভাবে । 

প্রাচ্যের যোগী ও ফকিররা বিশেষ শক্তিবলে একনিষ্ঠ মন- 
সংযোগের পরাকাষ্ঠা করতে সক্ষম নানাবিধ যোগাভ্যাসের দ্বারা । 
এ রকম তদগত ভাবের ঘোরে তারা পেরেকের বিছানায় অর্থাৎ 
কণ্টকশয্যায় শুতে সক্ষম হন, হস্তদ্বয়কে সামনের দিকে তুলে রাখতে 
পারেন একটানা কয়েক দিন, কিংবা দেহকে ধীরস্থির নিথর নিক্ষম্প 
করে রাখতে পারেন সপ্তাহব্যাপী । এমনি আরও সব বিস্ময়কর বস্তব 
তারা করতে সক্ষম যার বাস্তব মূল্য হয়ত বিশেষ কিছু নয়, কিন্ত 
তার! স্বীয় দেহকে এমনই নিজ নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে ফেলেন যা 
অধিকাংশ মানুষের পক্ষে করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার । 

এইলব যোগীগণ কঠোর যোগাভ্যাসের দ্বারা এমন অবস্থায় 
পৌছে যান যখন তারা বিশেষ বিশেষ সময়ে তাদের আত্মাকে দেহ 
থেকে বিছিন্ন করে সরিয়ে নিতে সক্ষম হন। সেই আত্মাচ্যুতাদেহে 
কোন ব্যথা বেদনাই অনুভূত হয় না। 

কিন্ত আঞ্চনে হাটার ব্যাপারে এ থিয়োরীও খাটে না। কেনন। 
মৃতদেহও তো আগুনে পুড়ে যায়। 

সিংহলী ভক্তদের আগুনে হাটার ক্ষমতা বা শক্তি আসে তাদের 
আরাধ্য দেবতা 'কাটারাগামার প্রতি অচল। ভক্তি-বিশ্বাসের দরুন । 

এই দেবতা খুবই প্রত্যক্ষ দেবতা । যে কোন বিপদে, তা সে 
কঠিন অন্নুখ, বা দেউলিয়ার আশঙ্কা, শত্রুর আক্রমণের ভয় ইত্যাদি 
থেকে মুক্তির প্রার্থনায় নর ব1 নারীরা কাটারাগামার কৃপাভিক্ষার 
মানসে মানত করে এই আগুনে হাটার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সামিল 
হবার শপথ নেয়। দেবতা ভক্তদের মনোবাগ্ণ পূর্ণ করেন । 

স্থতরাং এইসব ভক্তর! আদৌ পেশাদারী অগ্নি পদাতিক নয়। 
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এর! প্রকৃতই আযামেচার এবং ধর্মপ্রাণ মানুষ । শ্রাবণী পৃর্িমায় 
অনুষ্ঠান। কিন্তু এদের প্রস্ততি শুরু হয় বৈশাখ মাস থেকে । 
এই্টসব দেবকৃপাপ্রার্থী ভক্ত মাম্ষেরা দেবস্থানে তিন মাস আগে 
থেকে এসে প্রধান পুরোহিতের হাতে নিজেদের সমর্পণ করে দেয়। 
“তিন মাস তার। 'আাচারে “আচরণে “আহারে বিহারে 'পবিভ্র শুদ্ধ 
জীবনযাপন করে । “নিরামিষ খায়, শুধু মান্র জলপান করে সর্বপ্রকার 
জাগতিক আমোদ আহলাদ পরিহার করে৷ মন্দিরের পাশ দিয়ে 
বযে যাওয়া পুণ্যাত্রাতা নদীতে স্নান করে এবং পুরোহি.তর 
নির্দেশান্ুলারে পুজা অর্চনা তপঃ ও ধ্যানসহ পুরোপুরি সাত্বিক 
জীবনযাপন করে প্রস্তুত হয়ে ওঠে শ্রাবণী পুণিমাঁর পুণ্য রাতের 
জন্য । এইভাবে বিশুদ্ধ জীবন্যাঁপনাস্ত যদি নিঃলীম আন্াৎসার্গর 
মাধ্যমে তারা কাটারাগামার প্রতি পিরক্কুশ ভক্তি আনতে সক্ষম হয়, 
তবেই তারা! অক্ষতভাবে অকুতোভয়ে আগুনের ওপর দিয়ে হেট 
যেতে পারে । সাধন ও ভক্তিতে ক্রটি থাকলে তার! বিফল হয়। 

যে রাতে আমি এ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করলাম, মেদ্িনকার 
প্রতিযোগীদের মধ্যে বারোজন মানুষ এমন অগ্নিদগ্ধ হয়ে গেল যে 
তাদের "হাসপাতালে পাঠাতে হল। একজনের আবার মৃত্যু 
সেখানে । বিশ্বানীদের মতে এদের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে বা 
ভক্তিতে অবশ্ঠই কোন ক্রটি বার্ফাকি ছিল। তাই এই বিপত্বি। 

এক বিধর্মীর শাস্তি হয়ে যায় কয়েক বছর পূর্বে। ইংরেজ 
খ্রীষ্টান এক যুবক পাদরী কাটারাগামার স্থানে গিয়ে উপস্থিত 
হয়ে বলে হিন্দুদের যেমন ধর্মবিশ্বাস প্রবল তেমনি শ্রীষ্টানদের 
ধর্মবিশ্বাসও কিছু কমতি যায় না। এই বলে সে দর্পভরে স্বেচ্ছায় 
আগুনে হাটার অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। 

ফলে তাকে পরবর্তী ছয় মাস হাসপাতালে কাটাতে হয় গুরুতর 
প্দ্ধাবস্থায়। 
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সিংহলীদের মতে মন্দিরের চতুষ্পার্খস্থ চৌদ্দ মাইল ব্যাপী স্থানের 
ওপর কাটারাগাম! দেবতার নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ বা নিঃসীম ক্ষমতা 
বিদ্ভমান। 

কাটারাগ্নুমার বিরাট মনুস্যাকারের মৃতি দৃষ্টে বোঝা যায় তিনি 
অতি নয়নমনোহর ন্ুন্দরদেহী দেবতা । সাত ফুট উচ্চত। বিশিষ্ট এই 
দেবতার 'ছয়টি মুখ । বাহন হিসেবে রয়েছে ময়ূর । পাঁশে দ্াড়ানে। 
ছজন নারীমূত্তি। হিন্দুর দেবত! হলেও কাটারাগামাকে বৌদ্ধরাও 
অনেকে ভজন করে থাকে | এই দেবতা “রণ ও প্রতিহিংসার দেবতা । 
সিংহলীরা অপরাপর দেবতার চেয়ে একেই নবিশেষ ভয়ভক্তি 
সহকারে পুজা! করে থাকে । এ দেবতার পুজায় কোন ত্রুটি হলে 
আর রক্ষে নেই। তাকে তার রুদ্ররোষে পড়তেই হবে। অধিকাংশ 
সিংহলীর৷ বছরে অন্ততঃ একবার এসে কাটারাগামাকে অবশ্যই দর্শন 
করে যাবে । বিশেষ করে শ্রাবণী পূণিমা রাতে । এই দেবস্থান বা 
তীর্থস্থানে নিজের বাড়ি থেকে আগাগোড। হেঁটে আসা নাকি 
মহাপুণ্যের কাজ। অনেকে তাই আসে। 

আমর! যেবার কাটারাগামার কাছে যাই সেবার আমাদের 
গাড়ির ড্রাইভার ছিল একজন সিংহলী যুবক । সে আমাকে তার 
নাম বললে। “এলভিন। ইতিপূর্বে একজন ইংরেজের কাছে সে. 
বলেছে £ “উইনস্টন। 

যতই দিন এগোতে লাগলে! তার গাড়ি চালন। যেন কেমন 
এলোমেলো অনিয়মিত হয়ে উঠলো । কারণ জানতে চাইলে সে 
স্বীকার করে ফেললো যে যদিও মে বৌদ্বধর্মাবলম্বী তবু তার 
“কাটারাগামার প্রতি অচল! ভক্তি বিদ্যমান, তাই সে সারাদিন উপোস 
করেই গাড়ি চালাচ্ছে। 

স্থানীয় একটি সংস্কার অনুযায়ী উক্ত দেবস্থানে সম্ভাব্য পৌঁছনোর 
সময় কখনো আগে থেকে উল্লেখ করতে নেই ড্রাইভার 
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'এলভিল আমাদের জানায়, তাহলেই সর্বনাশ! কত দেরীতে যে 
পৌছনো হবে তার আর কোন ঠিক নেই। আরেকটা ভয়াবহ 
ব্যাপার হুল, কাটারাগাম! সম্পর্কে কোন প্রকার 'অসম্মীনজনক উক্তি, 
তাহলে আর রক্ষে নেই। 

আমাদের সঙ্গী 'রেনাস্ট গাড়ির আরোহী জনৈক বৌদ্ধ সেই 
তুলই করলো । বললো, আবহাওয়া অতি চমতকার, অতএব আমরা 
কাটারাগামীতে ছটার মধ্যেই পৌছে যাব। 

ভক্সল গাড়ির আরোহিণী জনৈক ইংরেজ মহিলা বললেন যে 
কাটারাগামার প্রতি এত ভীত ও সমীহভাব একটি 'ননসেন্স বিশেষ । 
তিনি নাকি আগের বছর এখানে এসে এইসব দেবতা ও তক্তদের 
নানারপে টিটকিরি করে গেছেন। কই তার তো কিছুই হয়নি 
ভাতে? 

পথিমধ্যে গাড়ি থামিয়ে আমর! খাওয়া-দাওয়া সেরে নিচ্ছিলাম । 
পুনরায় যাত্রা শুরু হল। উপরোক্ত গাড়ি ছটি আগে আগে গেল, 
আমর! আমাদের ভক্সওয়াগন নিয়ে তাদের পেছন পেছন চললাম । 

সহসা, বলা নেই কওয়া নেই দারুন “বুষ্টি শুরু হয়ে গেল। 
মিনিট পাঁচেক সময়ের মাত্র বৃষ্টি। পরে জেনেছিলাম এ বৃষ্টি নাকি 
মাত্র কয়েক শ গজ ব্যাপী হয়েছিল। আশেপাশে আর কোথাও 
হয়নি । 

সে যাই হোক এর কয়েক মিনিট বাদে পিচ্ছিল প?থ যে ই 
"আমরা একটা বাক ঘুরেছি অকম্মাৎ নঞ্জরে পড়লো আমাদের 
অগ্রবর্তী গাড়ি ছুটি আমাদের মুখে। হয়ে দাড়িয়ে আছে! ব্যাপার 
কি? দেখ! গেল রেনাল্ট গাড়ির হুড পাথরের দেয়ালে ধাকা লেগে 
“ূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। আর ভক্সঙ্গ গাড়িটিও পাহাড়ের গায়ে কাৎ 
হয়ে দাড়িয়ে আছে । ভয়াবহ ছুর্ঘটন৷। 

শোনা গেল চাকা পিছলে গিয়ে রেনাণ্ট গাড়ির মুখ বেসামাল 
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হয়ে পেছন দিক ঘুরে যায়। মুখোমুখি ধাকা। লাগা থেকে বাঁচবার 
জন্য পেছনের ভক্সল গাড়ির ড্রাইভার ব্রেক কষে । ব্রেক কার্ধকরী 
হয় না পেছল পাহাড়ে রাস্তায় । ছুটি গাড়ি এসে পাহাড়ের দেয়ালে 
গ্রচণ্ভাবে ধাক। মেরে জড়াজড়ি অবস্থায় ঈাড়িয়ে পড়ে। 

সেই অহংকারী দপিতা ইংরেজ মহিলাটি ছাড়া আর কেউই 
আহত হয়নি। তাঁর পেছন দিকের শরীরে ছাল চামড়া উঠে গেছে 
ভীষণভাবে । আর সে প্রচণ্ডভাবে বেদনায় কাতরাচ্ছে। 

বহু পরিশ্রম ও মাথা খাটানোর পর ছুটি গাড়িকে ছাড়িয়ে নিয়ে 
শেষ পধন্ত চেন দিয়ে গ্যারেজে টেনে নিয়ে যাওয়। সম্ভব হল। 

আমরা শেষ অবধি মধ্যরাত্রের কিছু পুরে গিয়ে মন্দির এলাকায় 
পৌঁছলাম । যদিও যুক্তি দিয়ে এইসব দুর্থটনাগুলিকে কাকতালীস্ 
বলে বা “কুসংস্কার ভেবে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল, তবু এরপর 
আমাদের দলের একটি প্রাণীও আর কাটারাগাম। সন্বান্ধে ব্যঙ্গ- 
বিদ্ধেপ বা তামাশ। করা! কোন উক্তি করতে সাহস পায়নি । 

দেবতাকে নিয়ে খেলা চলে না তা সে ধর্মেরই হোক না কেন। 


উড়ন্ত আজ 


দশজন ইয়া-জোয়ান শ্রমিক আর এক ইঞ্চিও ন্ড়াতে পারল ন। 
সেই বিপুলায়তন ক্রুশটিকে । সাংঘাতিক ওজনের আখরোট কাঠের 
ক্রুশ । 

সুদৃঢ় মাংসপেশী সমন্বিত শ্বেতশুভ্র মানুষগুলির দেহ বেয় কঠোর 
পরিশ্রমে দর্দর বেগে ঘ।ম ঝহতে লাগল । 

সারাট। দ্রিনের অক্ান্ত প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁরা এই বুহদায়তন কাঁ্ঠ 
নিমিত ভ্রুশটিকে একটা ছোট্ট পাহাড়ের ওপর বয়ে নিয়ে উঠছিল । 

ইতালী দেশে ক্ষুদ্র শহর কপান্তিনো এবং গ্রতেল্লার কনভেন্টেঃ 
মধ্যে অবস্থিত এই ছোট্ট পাহাড়ের মাথায় ক্রুশটিকে স্থাপন করা 
হবে এই ছিল নির্দেশ। সেটাকেই শ্রমিকের! বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল 
ওপরে। 

কিন্তু শেষ রক্ষা বুঝি হল না। আর তারা পারছে না। অসম্ভব 
ওজনের কাছে তারা বুঝি হার মেনে গেল। এখনো পাহাড়ের 
শীর্বদেশ কমপক্ষে কুড়ি পঁচিশ গজ উর্ধে অবস্থিত । 

বিকেলের আলো দ্রুত কমে আসছে । অনন্তোপায় হয়ে শ্রান্ত 
ক্লাস্ত শ্রমিকেরা একটা সমতল স্থান দেখে বসে পড়ে বিশ্রাম নিতে 
লাগলো । 

নিজেদের অক্ষমত। ও হতাশায় নিমজ্জিত ছিল বলেই ওরা বুঝি 
কেউ লক্ষ্য করেনি কখন সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন একজন 
নজরে পড়বার মত দীর্ঘকায় মানুষ ; পরণে তার শ্বেতশুভ যাজকের 
পোশাক । 

অবিশ্বাস্য দ্রুত পদক্ষেপে খাড়াই পাহাড়ে পথ তিনি উঠে 
এসেছেন শহর থেকে আসা রাস্তা ধরে। 
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সসম্তরমে শ্রমিকের! উঠে দাড়িয়ে তীকে অভিবাদন করলে! । 

_-কি ব্যাপার বংসগণ, তোমরা এখানে কি করছ? সঙ্জেহ 
কে প্রশ্ন করেন আগন্তক যাজক । 

শ্রমক্লাস্ত দশজন শ্রমিক সবিনয়ে নিবেদন করল যে এই বিরাট 
ক্রুশটাকে পাহাড়ের শীর্বদেশে স্থাপন করবার আদেশ হয়েছে তাদের 
ওপর। কিন্তু অতীব ছুঃখের কথা শেষ কয়েক গজ এই বিষম 
ওজনের ক্রুশটাকে বহন করে নিয়ে ওঠা তাদের শক্তির পক্ষে প্রকৃতই 
অসম্ভব হয়ে পড়েছে । পথ এত খাড়ীই আর জিনিষট। এত ভারী-_ 
বিষম বিপদে পড়েছে তারা । 

সবকিছু শুনে যাজক সন্ন্যাসী অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে মাথা 
নাড়লেন। 

অতঃপর সহসা গায়ের ক্লোক অর্থাৎ যাজকের টিলে পোষাক 
খুলে ফেলে শ্রমিকদের হাতের ইশারায় একপাশে সরে যেতে 
বললেন। 

_-আমি এসে পড়েছি। তোমাদের আর ভয় নেই। 

এ কথা বলে যাজক মহাশয় দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন মাটিতে 
রাখা ভ্রুশটির কাছে। 

ছুটি হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। মুখ হল আকাশ 
পানে নিব্ধ। চোখ ছুটি বুজে এল তার। মনে হল তিনি যেন 
গভীর প্রার্থনায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন । 

ছু-তিন মুহুর্ত বাদেই সহম! সেই দশজন শ্রমক্লান্ত ইয়। জোয়ান 
শ্রমিক ভয়ে বিন্ময়ে অস্ফুট চীৎকার করে উঠলো । তাদের চোখগুলো 
অসম্ভব রকম বিক্ষারিত হয়ে গেল অলৌকিক কাণ্ড দেখে। 

তার! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখলো সন্াসী যাজকের দীর্ঘকায় 
দেহ সেই ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মাটি ছেড়ে শৃন্তে উঠে গেল। 

পাখীর মত অনায়াসে তিনি শুম্ে ভেসে গেলেন। কয়েক ফিট 
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উপরে উঠে, উপুড় হয়ে ছু হাত দিয়ে মাটিতে রাখা বিপুলায়তন 
আখরোট কাঠের ক্রুশটিকে ধরলেন। অতঃপর এক ঝটকায় 
সেটাকে তুলে ফেললেন। মাত্র কয়েক পাউগ্ডের একট জিনিষের 
মত সেই নিদারুণ ভারী বস্তটিকে অনায়াসে শুন্তে তুলে, দশজন 
ইয়া জোয়ান, হতবাক, .বিক্ষারিত চক্ষু শ্রমিকের মাথার উপর 
দিয়ে কুড়ি পঁচিশ গজ উর্ধে পাহাড়ে শীরদেশে নিয়ে "গেলেন 
সেটাকে । 

তারপর ক্রুশটিকে বসাবার উদ্দেশ্যে পূর্বাহ খনন করা এক 
গর্তে সেটাকে নিপুণভাবে স্থাপন করে দিলেন । 

অবশেষে, শুন্ট থেকে পুনরায় তিনি যখন নেমে এসে ভূমি স্পর্শ 
করলেন, ততক্ষণে বিস্মিত বিমূঢ় শ্রমি-্খেরা“পড়িমরি করে ছুটে 
পাহাড়ের উতরাই পথ বেয়ে নেমে শহরে এসে উপস্থিত হল । 

পরক্ষণে দেখা গেল শহরের রাস্তায় তারা চিৎকার করে বলতে 
বলতে ছুটেছে £ “যাজক 'জোসেফ আরেকটি মিরাঁকল করলেন, 
আবার শুন্যে ভামলেন।” 

শহরের মানুষজন সঙ্গে সঙ্গে নিজ ঘরবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে 
পাহাড়ের মাথার দিকে তাকালেন । দেখলে পাহাড় শীর্ষে স্থাপিত 
সেই বিশালকায় ক্ুশের পাদদেশে হাটু গেড়ে বসে ভক্তিভরে প্রার্থনা 
করছেন সেই মহাধাসিকপ্রবর সন্গ্যাসী-জোসেফ। 

“সেপ্ট জোসেফ ! 

কপাতিনে শহরের সেন্ট জোসেফের কথাই বল! হল এতক্ষণ । 

এই পরমাশ্চর্য রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী “সপ্তদশ শতাব্দীতে 
সার ইয়োরোপে তার অলৌকিক শক্তি ও ক্রিয়া কলাপের দ্বার! 
সাংঘাতিক আলোড়ন তুলেছিলেন । 

এই মানুষটিকে বল হত “ফ্লাইং মন্ক* অর্থাৎ উড়ন্ত 
ন্ন্যাসী। 
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এক আধবার নয়, শত শতবার তিনি এই ধরনের 
অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়ে অবাক করে দিয়েছিলেন তখনকার 
মান্থষজনকে। 

পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-নির্ভর মানুষ আজ তিন শতাব্দী পরেও উক্ত 
অলৌকিক রহস্তের কোন সমাধানই খুঁজে পায়নি । 

এ এক অপার রহস্যময় ঘটনা । অনুদঘাটিত ঘটনা । 
অন্ুদঘাটিত রহস্যের শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত । 

আজও ওদেশের গবেষকগণ বিশ্মিতচিত্তে ভাবেন কি করে সেণ্ট 
জোসেফ 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবকে বার বার 'অগ্রান্ করে 
এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন । 

এর পেছনে কোন যাতুবিগ্যা বা সন্মোহনী শক্তি ছিল না। 
ছিল না৷ কোন ছল চাতুরী ব৷ প্রবঞ্চন। | 

এক অদ্ভুত এবং অজ্ঞাত শক্তি বলে উক্ত সন্যাসী যে শুধু শুন্ে 
উঠতে পারতেন তাই নয়, ইচ্ছেমত যত্রতত্র যে কোনভাবে দূরদুরাস্ত 
রে পর্যস্ত“ভেসে বেড়াতে সমর্থ ছিলেন তিনি। 

এই অতি আধুনিক বিংশতাব্দীর গবেষকগণ আজ অবাক 
হয়ে ভাবেন, তাহলে কি সেন্ট জোসেফ উড্ডয়ন শিক্ষার আদি- 
পুরুষ? “রাইট ব্রাদাসদেরও পৃধন্থুরী ? 

আজও যদি কেউ ইতালীর সেই ছোট্ট শহর কপান্তিনোতে যায়, 
তাহলে সে সেখানে এই সন্াসীর কীতিকলাপের বহুবিধ মনোরম 
ও বিস্ময়কর নিদর্শন দেখতে পাবে । 

দেখতে পাবে ১৭৪৮ খ্রীস্টাবে তৈরী সেন্ট জিউসেগ্সি (ইংরেজী 
উচ্চারণে জোসেফ ) গীর্জা । 

সন্নিকটবর্তী দোকানে দোকানে কিনতে পাবে ছোট ছোট 
পুতুল। সেসব পুতুলের গায়ে যাজকের পোষাক । ছুই কাধে 
তাদের ডানা । কিংবা আক সব ছবি, যাতে দেখা যাবে এক 
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সন্যাসী বাড়িঘর গাছপালার ওপর দিয়ে পরীদের মত উড়ে 
চলেছেন । 

সেন্ট জিউসেগ্সি বা জোসেফ ! 

পিতা ছিলেন একজন অতি দরিদ্র ছুতোর মিস্ত্রি । দেনার দায়ে, 
পাওনাদারের জ্বালায় একদ। তিনি ও তার স্ত্রী রাতের অন্ধকারে দেশ 
ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হন । 

পথে যেতে যেতে তার স্ত্রী এক খামার বাড়িতে একটি পুত্রসন্তান 
প্রসব করেন। 

জিউসেগ্নি অতীব গ্রন্থাস্থ্য ও চরম দরিদ্রের মধ্য দিয়ে 
বাল্যকাল অতিবাহিত করেন । 

সবসময় দেহাভ্যস্তরের একটি ফোড়ার ব্যথায় মাসের পর মাম 
শয্যাগত থাকতে বাধ্য হতেন তিনি । 

ব্যথা বাড়তে বাড়তে এক সময় এমন অবস্থা হল যে বালক 
জিউসেগ্লি আর কোন কিছুই মুখে তুলতে পারলে। না। আহার 
প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। 

তখন তার মা, ছেলের প্রাণসংশয় ভয়ে ভীত হয়ে নিকটবতা এক 
পাহাড়ের জনৈক সেপ্টকে ডেকে পাঠালেন মুমুূর সম্তানকে দেখাবার 
জন্য । 

এই সন্াসী তন্ত্রমন্ত্র ঝাড়ফুকের দ্বার নিরাময় করতে পারতেন 
বলে খ্যাতি ছিল। 

সেন্ট এলেন। এসে বালকের গায়ে হাত স্পর্শ করেই তিনি 
আর্ত চিৎকার করে উঠলেন ঃ সর্বনাশ ! এর দেহ তো মারা গেছে। 
শুধুমাত্র আত্মার অবস্থিতির জন্যই এখনে! এ পৃথিবী ছেড়ে যায়নি । 

পিতা এসে পুব্রের কপালে হাত দিলেন। বরফের মত ঠাণ্ডা 
কপাল । হাত পা। শক্ত হয়ে গেছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে না । চামড়া 
ভয়াবহ রকম ফ্যাকাশে এবং যথারীতি বাক রহিত হয়ে গেছে। 
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কিন্তু আচার্য, মরণের এতগুলো লক্ষণ যুক্ত হওয়া সন্বেও 
বালকের চোখ ছুটি রয়েছে সজীব। সে চোখ বাবা-মার পানে 
তাকাচ্ছে। আর ঠোঁট ছুটির ফাক দিয়ে যেন সামান্ত হাসির 
আভালও দেখ। যাচ্ছে। 

বাচবে, বাঁচবে এ বালক, সহস। সন্ামী গুরু গম্ভীরভাবে বলে 
উঠলেন, ওর আত্মাকে স্বর্গ গ্রহণ করেনি, ফিরিয়ে দিয়েছে, ফেরৎ 
দিয়ে দিয়েছে । শুনে রাখুন, এই ছেলে আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবনে 
অনেক কিছু বিস্ময়কর পথ দেখাবে এ পৃথিবীকে । 

এই কথাগুলো বলে সেন্ট বিদায় নিলেন । 

পরদিন প্রত্যুষেই বালক বিছানায় উঠে বসে খাবার খেতে 
চাইল । 

সেই শৈশব থেকেই দেখা “গল জোসেফের ধমের দিকে মতি । 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে নিয়মিত হাটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করে যেত। 

এবং এ অবস্থায় প্রায় সময়ই না দেখতেন ছেলের বাহ্াজ্ঞান 
নেই। অসার অচৈতন্ হয়ে ধ্যানমগ্ন রয়েছে। 

এইভাবে বছর বারে! বয়সেপ্ মধ্যেই বালক পুরোপুরি তপন্থী 
হয়ে উঠলো । প্রার্থনা, আরাধনা, ধ্যান এবং কঠোর উপবাস, 
খাছ্যে অনীহা । যাও খেত তা অতিব নগণ্য ও বিশ্রী স্বাদের। 
যাতে খাবার স্পৃহা কমে যায় সেজন্তে তেতো ও স্ুগন্ধযুত্ত এক- 
প্রকার পাউডার মিশিয়ে নিত খাগ্যবস্ত:ত। 

পোশাক অতি সাদাসিধে, কোমরে একটি শেকল আর সদাসর্বদ! 
নগ্ন পা। 

এ ছেলে যে সংসারী হবে না, তা বুঝতে মা-বাবার আর 
দ্বিতীয়বার ভাবতে হল না । 

সন্যালী হয়ে গীর্জা বা মঠে ঢোকবার চেষ্টা প্রথমদিকে কয়েক- 
বারই বিফল হল। 
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জোসেফ দমবার পাজ্র নন! এ পথই তো তার নির্দেশিত পথ । 
চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলেন! 

অবশেষে ১৬২৫ গ্রীস্টাবে ভাগ্যোদয় হল । তিনি প্রবেশাধিকার 
লাভ করলেন সেথায়। জোসেফ পুরোপুরি সন্নযামী হলেন । 

এই সময়েই চাবদিকে গুজব রটে গেল যে জোসেফের মধ্যে 
এমন সব আজব ও অলৌকিক ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচচ্ছ যেগুলিকে 
আদৌঁঈশ্বরদত্ত লে অভিহিত কর! যায় না। 

মঠ থেকে কর্তৃপক্ষ গুকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার জন্য পাঠালেন 
নেপল্সের হোলি অফিসে। 

সেখানে তারা ওকে নানাভাবে 'জিজ্ঞসাবাদ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা 
করে অন্বাভাবিক কিছু পেলেন না । 

পরে গীর্জার মধ্যেই ঘটল পরম বিস্ময় ্কর এব ঘটন। | 

প্রার্থনা সভার মাঝখানে একদা দেখা "গল ব'শুব মত ছু-হাত 
ছুদিকে বাড়িয়ে জোসেফ শীর্জার অভ্যন্তরেই শূন্যে ১ বিস্ময় বিমুঢ 
হতবাক শত শত পপ্রর্থনারত মানুষের 'মাথার উপর দিয়ে উডতে 
উডতে গিয়ে শলটাব অর্থাৎ 'বেদী মঞ্চের হাজত্র ফুল ও জলম্ত 
মোমবাতি সমূহের মধ্যে অবতরণ করলো । 

উপস্থিত একজন সন্াসিনী এ আজব ও অকল্পনীয় ঘটন। প্রত্যক্ষ 
করে মুচ্ছ| গেলেন । 

আরেকটি ব্যাপার দেখেও সবাই আশ্চর্যান্িত হলেন। জলস্ত 
মোমবাতি সমূহের মধ্যে অবতরণ করা সত্বেও কিন্তু জোসেফের 
পোষাকে আশাকে আদৌ কোন ' আগুন লাগলো না। 

সবাই বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে এবার প্রবলভাবে নমবেত জয়ধ্বনী 
করে উঠলো । 

এবার জোসেফ পুনরায় অলটার থেকে সেই হাটুগাড়। অবস্থায় শৃম্তে 

উঠে গিয়ে ভাসতে ভাসতে গীর্জার একেবারে পেছনে চলে গেলেন । 


৩৭ 


পরম সুগ্ধ হয়ে নেপল্সের হোলি অফিস ওঁকে স্বয়ং পোপ-এর 
নিকট পাঠিয়ে দিলেন । 

সেখানেই ঘটলে? সেই আজব ঘটন!। 

পোঁপ-এর হল ঘরে ঢোকবার সুখে জোসেফ আনন্দে এতট। 
উত্তেজিত হয়ে গেলেন যে তৎক্ষণাৎ প্রার্থনার ভঙ্গীতে শুস্তে ভেসে 
উঠে তিনি সেই অবস্থায়ই প্রায় মিনিট খানেক ভেসে রইলেন। 

স্বয়ং পোপও এ অলৌকিক দৃশ্য অবলোকন করে দারুন সুগ্ধ 
হলেন। 

এই শুরু । এরপর পরবর্তীকালে অসংখ্য বার বিভিন্নভাবে 
জোসেফ শূন্যে উঠে ভেসে ভেসে, রাখাল বালক থেকে আরম্ত 
করে সাধারণ মানুষ, যাজক সম্প্রদায়, অভিজাত রাজা-রাজড়। 
প্রভৃতি “আপামর 'জননাধারণকে শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ে অভিভূত 
করেছেন। 

কখনে। "গীর্জা বা! অট্রালিকা ভ্যন্তরে, কখনো বাইরে, কখনো 
মাঠেময়দানে উদ্যানে, ভাব এলেই শৃন্যে ভেসে উঠেছেন, স্থির 
থেকেছেন, ভেসে বেডিয়েছেন । 

ওঁর এই অলৌকিক শক্তি পরিদর্শন করে বহু অবিশ্বাসী নাস্তিক 
মানুষও শেষ পর্যন্ত রোমান ক্যাথলিক ধর্স গ্রহণ করেছে৷ 

এ পর্যন্ত যা উড়েছেন বা শুহম্যে ভেসেছেন তা এক] একাই। 
'এবার শুরু হঙ্গ অপরাপর “মানুষ নিয়ে ওড়। এবং ভেসে বেড়ানো । 

সাস্তা চিয়ারা গীর্জার একদ। এক উৎসব চলাকালীন জোসেফ 
অকম্মাৎ চিৎকার করে উঠলেন এবং তনুহূর্তে ভেসে শৃন্যে উঠতে 
থাকলেন। এ ব্যাপারের পূর্ব থেকেই তার হাত ধরা ছিল জনৈক 
প্রিস্ট-এর | 

তাকে সেই ধর অবস্থায় শোলার হালক। পুতুলের মত নিয়ে 
জোসেফ শৃন্যে উঠে ভেসে বেড়ালেন। হাত ধরা সৈই প্রিস্ট তো 


৩৮” 


ভয়ে টেচিয়ে মেচিয়ে এক সময় অজ্ঞান হয়ে গেলেন। জোসেফ এক 
সময় তাকে মাটিতে পৌছে দিলেন। 
এই প্রক্রিয়ায় জোসেফ একদা জনৈক অভিজাত বংশীয় পাগলকে 
সারিয়ে তোলেন । সেটাকে বলা যায়'শক থেরালী প্রক্রিয়া । 
স্যার বল্ডাসার নামক জনৈক অভিজাত ব্যক্তির একদা মস্তিষ্ক 
বিকৃত হয়ে যায়। 
ক্ঠংর আঁত্মীল্যরা তাকে জোসেফের কাছে নিয়ে আসে নিরাময়ের 
উদ্দেশ্যে | 
গীর্জায় এনে পাগল ভদ্রলোককে একটা চেয়ারে বেঁধে রাখা 
হয়। কেনন। অভিজাত পাগলটি ছিল হিংস্র উন্মাদ। 
সে অনস্থায় থাক উন্মাদের কাছে জোসেফ এলন এবং তার 
মাথায় হাত রেখে ক্ি যেন সব মক্রোচ্চারণ করলেন । পরে বললেন, 
এবারে ওর বাঁধন খুলে দিন । 
আত্মীয়ের! ভীত এবং বিম্মিতও বটে বলেকি! এ হিংস্র 
উন্মাদের বাধন খোল! মানেই সাংঘাতিক বিপদের ঝুঁকি নেওয়া । 
তবু সেন্ট-এর আদেশ । আত্মীয়ের ভয়ে ভয়ে পাগলের বন্ধন 
থুলে দিতে জোসেফ অকন্মাৎ এক প্রবল চিৎকার করে উঠে সেই 
উন্মাদ ভদ্রলোকের চুলের মুঠি ধরে নিমেষে তীকে নিয়ে শৃম্যে উঠে 
গেলেন। অতঃপর ত্বকে নিয়ে শীর্জার চতুর্দিকে ভেসে বেড়াতে 
লাগলেন । 
পাকা পনের মিনিট বাদে যখন উভয়ে মাটিতে নেমে ক 
ততক্ষণে সেই উন্মাদ রোগী সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছেন। শক থেরাপী 
কার্জে লেগে গেছে। 
এক সময় এগিয়ে এল সেই ১৬৬৩ গ্রীস্টাব্দ | 
এ বছরে সেন্ট জোসেফ একদ। 'রোগাক্রাস্ত হলেন। দুর্বল 
দেহ ক্রমশ হুর্বলতম ও ক্ষীণকায় হতে লাগলো। 
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সেই ৃত্যুশয্যায় শুয়ে বুঝি তিনি শেব অলৌকিক কাণ্ড প্রদর্শন 
করলেন । 

ডাক্তার এবং পুরোহিতের বিল্ময় বিমৃঢ় দৃষ্টির সামনে তিনি মৃত্যু- 
শয্যা থেকে এক সময় শৃন্তে ভেসে উঠলেন । 

অতঃপর ভাসতে ভানতে এগিয়ে 'গেলেন মনাস্টারীর গীর্জার 
সিঁড়ির কাছে। 

শৃম্ত থেকে অকন্মাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, পাহাড়ে চড়ছি। 
আঃ: কি সুন্দর সঙ্গীত। আহ কী স্বর্গীয় স্থমধুর ধ্বনী। আঃকি 
সুন্দর মনোরম গন্ধ! কী মিট্টি_-এই তো স্বর্গের আন্বাদন | 

অতঃপর জোসেফের ভাসমান দেহ ফের ফিরে এল তাঁর নিজস্ব 
সেল-এর বিছানায় । 

হপাশে তখন লাইনবন্দী দাড়িয়ে হতবাক শ্রদ্ধানত কত নরনারী? 
তারা এই অলৌকিক দৃশ্য অবলোকন করে চোখের জলে ভাসতে 
লাগলেন। 

পর দিবস সব শেষ হয়ে গেল। 

এবার শুধুমাত্র আত্মাই উড়ে চলে গেল মহাশৃন্তে__সেপ্ট 
জোসেফের অমর আত্মা! । 

শুধু মর-দেহটাই তার পড়ে রইল এ মর ছুনিয়ায়। 


ম্যোড়ান্া আব কথ শুম্মতে 


এ ছুনিয়ায় মাঝে মাঝে এমন এক একজন মানুষ জন্মায় যারা 
সঙ্গে করে নিয়ে আসে এরশ্বরিক তথা অলৌকিক এক ক্ষমতা) যার 
সাহায্যে তারা এমন সব অবিশ্বাস্ত কাণ্ডকারখান। করতে থাকে যাতে 
করে মানুষজন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। 

সেই রকম “অলৌকিক প্রতিভা সম্পন্ন একজন লোকের কাহিনী 
আজ বলতে বসেছি । 

ইংলগুশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমল । 

রয়াল স্টেবল বা রাজকীয় আতন্তাবলে কয়েকটি ঘোড়া এমন 
বেয়াড়া ও হিংস্র হয়ে উঠেছে যে তাদের নিয়ে মহাবিপদ উপস্থিত 
হয়েছে। এক হয় ওগুলোকে আত্তাবল থেকে বিদাঁয় করতে হবে, 
নয়তো এ ছুনিয়া থেকেই খতম করে দিতে হবে গুলি করে। 

পাঁক পাকা ঘোটক-বিশারদরা যখন হিমসিম, এমন সময় 
সংবাদ এল লগ্নে এসে উপস্থিত হয়েছে সলোমন র্যারে নামক এক 
যুবক, যার বাড়ি আমেরিকায় । 

সে নাকি ছুনিয়ার তাবত বন্যা ও বেয়াড়া, দামাল ও হিংস্র 
ঘোড়াদের মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই একেবারে পোষা বেড়ালের মত 
অনুগত করে ফেলতে পারে। 

বলে কি। 

হ্যা তাই । তাহলে অবিলম্বে তাকে নিয়ে এস রয়াল স্টেবল-এ। 
তাই করা হল। মহারানীর নির্দেশে সে এসে গেল আস্তাবলে তার 
যাহুকর্ম দেখাতে | 

স্বয়ং মহারানী ভিক্টোরিয়া এসে উপস্থিত হয়েছেন আস্তাবলে। 
দেখি মাঁকীঁন যুবক কি কেরামতি দেখায় । 


৪১ 


ভি আই পি-তে ভি আই পি-তে ভরে গেল নগণ্য আস্তাবল। 
মহারানী ভিক্টোরিয়ার জন্য বিশেষভাবে নিমিত মঞ্চে তিনি বসে বলে 
দেখছেন । 

এমন সময় সেই যুবকের আগমন । 

লম্বা লেজওয়ালা কোট ও সাদ৷ প্যান্ট আর মাথায় দীর্ঘ টুপি 
পরে এসে অভিবাদন করলে। জন সলোমন র্যারে। 

মহারানী উদগ্রীব হয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন। 

প্রথম যে ঘোডাটাকে বশ করবার কথা, তার মত অতি হিংস্র 
এবং ছুর্দমনীয় জীব আর দ্বিতীয় নেই রাজকীয় আস্তাবলে । 

এ জানোযারটাকে পোষ মানাতে গিয়ে হতিনজন বাঘ! বাঘ। 
ট্রেনার হতাশ হযেছে, জখম হয়েছে ইতিপূর্বে । 

এতটুকু ভূঙ্গ হলে মৃত্যু অনিবার্ধ এই নির্মম উন্মাদ ঘোটকটির হাতে । 

সার্কাসের মত দি ঘেরা রিং করা হয়েছে দর্শকদের দেখবার 
স্থবিধার জন্য । 

এক সময় আষ্টেপৃষ্টে দড়ির বাধন লাগিয়ে কয়েকজন ইয়' 
পালোয়ান সহিস, ঘোড়াটাকে এ দড়িঘের! রিং-এর দিকে নিয়ে 
আসছিল। 

আরেববাস। ঘোড়ার কি সে ভয়ংকর রূপ! সাসনের ছু-পা 
তুলে মুহুমু্ধ লাফিয়ে উঠছে শৃন্ত পানে, কেশর ফুলিয়ে ফাপিয়ে, 
ঝাঁপিয়ে কাপিয়ে দডি ছিডে পালাতে চাইছে । আর বিশালকায় 
লম্বা! লম্বা ঈাত বের করে চিহি চিহি কানফাট চিৎকার করে যাকে 
তাকে কামড়াতে চাইছে । 

র্যারে প্রথমট। নিশ্চল দাড়িয়ে ঘোড়াটার আগমন, আস্ফালন 
এবং চলন আচরণ লক্ষ্য করছিল । 

সহসা র্যারে বলে ওঠে, এই, তোমরা ফের ঘোড়াটাকে 
আভ্ভতাবলে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আমিও যাচ্ছি। 
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বলে সে নিজেও সঙ্গে গেল এবং ঘোড়াটার সঙ্গে তার আস্তাঁবল 
কুঠরীতে প্রবেশ করে সহিসদের বাইরে থেকে দরজ। বন্ধ করে দিতে 
“অনুরোধ করলে।। 

--আমি বললে তখন যেন দরজ। খোলা হয়, তার আগে 
নয়, কেমন? সহিসদের উদ্দেশ্য করে র্যারে বললে । 

তাই হল। দরজা বাইরে থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হল। 
সবার দম বন্ধ হয়ে যাবার দাখিল আতংকে । একটা যমলম 
জানোয়ারকে নিয়ে বিনা অস্ত্রে একট! প্রকোষ্ঠে ঢোকা এ যে 
অকল্পনীয় ব্যাপার, (শ্রফ পাগলামি । 

এক'-ছুই-*তিন**করে অলহনীয় দীর্ঘ মিনিট কাটতে লাগলো 
দর্শকদের চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে। 

অতঃপর প্রায় ১৫।১৬ মিনিট বাদে বন্ধ দরজায় ভেতর থেকে 
আওয়াজ এল ঠক্‌ ঠক্‌ ঠকৃ। 

্রস্তে সহিসরা দরজ! খুলে দিল । 

আর আশ্চর্য বীরদর্পে বেরিয়ে এল র্যারে। বাঁহাতে খড় দিয়ে 
'পাঁকানো পলকা দড়ি ঘোড়াটার গলায় জড়িয়ে পোষা কুকুরের মত 
সেই দুর্দান্ত জানোয়ারটাকে ধরে জন সলোমন র্যারে নামক অদ্ভুত 
যুবকটি ঘরের বাইরে চলে এল । 

তারপর সেই পনের কুড়ি মিনিট আগেকার হিং ও উন্মাদ 
ঘোড়াটির পিঠে এক লাফে উঠ তাকে সেই দড়ি ঘেরা রিং-এর 
ভেতরে সার্কাসের খেলার মত পাক খেতে লাগলো । 

'সভা হল নিস্তব্ধ। বিস্ময়ে হতঝাক। আলৌকিক ঘটনায় 

রোমাঞ্থিত। 

পরবর্তী আরেকটি মস্তিষ্ক বিকৃত ঘোড়াকে দিয়ে মে একই 
খেলার পুনরাবৃত্তি করলে । এবার সময় লাগলো মাল্র দশ মিনিট। 

এরপর তৃতীয় এক কালে! ঘোড়া । 
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এ জানোয়ারটিকে বলা যায় মৃত্যুদণ্তাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামী । 

কারণ ইতিপূর্বে সে ছছুজন ট্রেনারকে একদম খতম করে, 
ফেলেছে । 

স্থির ছিল এটাকে গুলি করে মেরে ফেল হবে। 

যথাপূর্ম এই এশ্বরিক ক্ষমতা সম্পন্ন ঘোটক বিশারদ তাকে 
নিয়ে আস্তাবল প্রকোষ্ঠের ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করলো । 

এক মিনিট...ছু মিনিট.-.করে করে পাক্কা তিরিশ মিনিট কেটে 
গেল, অথচ ব্যারে বেরিয়ে এল না। 

সভা চঞ্চল হয়ে উঠলো। ভ্র কুচকে এল সবার! এবার 
ছোকরার নিজেরই খেল খতম হয়ে গেছে বুঝি । 

আতঙ্কিত ও চিন্তিত মঙ্নারানী ভিক্টোরিয়া এবার দরজা ভাঙবার 
নির্দেশ দিলেন । 

সহিদরা সশস্ত্র হয়ে সাঙ্গ সঙ্গে দরজ্ঞা ভেঙে ফেললো । 

ভেতরকার দৃশ্য দেখে উপস্থিত সকলে বিস্ময়ে হতবাক ও 
চমতকৃত হয়ে গেল । 

দেখা গেল, খন্ডর বিছানায় র্যারে এবং সেই অতি হিংস্র খুনে 
ঘোড়াটে পাশাপাশি শুয়ে রয়েছে । 

এবং আরও আশ্চর্য, দুজানেই পরম নিশ্চিন্তেও স্বস্তিতে অঘোরে 
নাক ডাকিয়ে চলেছে। 

র্যারে ঘোড়াটাকে পাশ বালিশের মত করে জড়িয়ে ধরে শুয়ে 
আছে। 

উপস্থিত জনতার অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করলে! এই ভেবে 
যে, র্যারে নিশ্চয়ই কোন অধুধ-বিষুধ ব্যবহার করেছে । 

কিন্তু সে সন্দেহও ভঞ্জন করলে যুবকটি সেই মুহুর্তে । 

সে ঘোড়াটার কেশর ধরে একটি টান দিতেই তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে 
উঠে দাড়িয়ে পড়লো. ঘোড়াটি এবং অনুগত ভূৃত্যের মত প্রতৃর 
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আদেশের অপেক্ষায় দাড়িয়ে রইল | মাঝে মাঝে নতুন এই প্রভূ 
র্যারেকে আদর করে চেটে দিতে লাগলো। 

জন সলোমন র্যারের এই এশ্বরিক বা অলৌকিক ক্ষমতা প্রথম 
প্রকাশ পায় যখন ওর মাত্র বারে বছর বয়েস। 

র্যারের বাবা একবার কোথ। থেকে একটা মহা পাগল! ঘোড়। 
কিনে আনলেন । 

তাকে পোষ মানাতে গিয়ে হাত ভাঙলেন, পা ভাঙলেন । 

আহত বাবাকে প্রতিবেশীর! বাড়ি পৌছে দিয়ে স্থির করলো যে 
এই পাগলা জন্তটাকে গুলি করে মারবে । এসে দেখে সেট] দড়ি 
ছিড়ে কোথায় পালিয়ে গেছে। 

চতুর্দিকে রটে গেল একটা খুনী ঘোড়া পালিয়েছে । সাবধান, 
হুশিয়ার । 

সঙ্গে সঙ্গে গ্রামস্দ্ধ লোঝজন লাঠিসোটা বন্দুক নিয়ে 
দিক-বিদিকে ধাওয়া করলো । 

অকন্মাৎ এক জঙ্গলের দিক থেকে কিশোর বালক র্যারের 
চিৎকার করে কাকুতি শোন। গেল, গুলি করবেন না, গুলি করবেন 
না। আমি-আমি ঘোড়াটাকে পোষ মানিয়েছি। 

আ্যা! সেকি! বলে কি পুঁচকে ছেলেট।। 

এরপর অবাক বিস্ময়ে গ্রামবামীর। দেখলো, সত্যি সত্যি তাই। 
বারে! বছরের বালক র্যারে সেই বিপুলাকার হিংত্র জন্তটির পিঠে 
চে"প ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে। 

যেন একটি পোষা ভেড়া নিয়ে রাখাল বালক আসছে । 

দিকে দিকে এই আশ্চর্য সংবাদ ছড়িয়ে গেল। এবং এই 
প্রচারের ফলে দেশ দেশাস্তর থেকে র্যারের ডাক আসতে লাগলে। ৷ 

আর সেও পাক। ওঝার মত একের পর এক হাল ছেড়ে দেওয়। 
বুনে! বদমাইল ঘোড়াকে পোষ মানিয়ে যেতে লাগলে! । 
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এসব করতে কোন ক্ষেত্রেই তার এক 'দেড় ঘণ্টার ওপর' 
লাগলো না। 

সকলেই অবাক । সকলেই উৎনক। কি গোপন মন্ত্রে সে বশ 
করে এইমব পাগল। ঘোড়াদের ? 

র্যারে শুধু স্ব মৃছু হাসে । সঠিক জবাব দেয় না। শুধু তার 
গুপ্ত ক্ষমতা সম্বন্ধে এইটুকুই ইঙ্গিত দেয় যে নে কেবলমাত্র সন্ৃদয় 
অর্থাৎ দয়ালু ব্যবহার এবং কয়েকটি অপ্রকাশ্য কথ! বলে ঘোড়াদের 
বশে আনে । মানে, বোঝাতে চায় শ্রেফ প্রেম ভালবাস! তার গুগ্তমন্ত্র ৷ 

উদ । আরও কিছু আছে। আরো কিছু অলৌকিক । বুদ্ধিতে 
যার ব্যাখ্য। নেই। প্রেম ভালবাস। সহ্ৃদয়তা অনেকেরই আছে । 
কই তার1 তো এ অকল্পনীয় কাজ পারে ন।। | 

মহারানী ভিক্টোরিয়ার সামনে ইংলগ্ডে তার যাছু প্রদর্শনীর পরই, 
র্যারের নাম সার। ইয়োরোপে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়লে।। 

ডাক আনতে লাগলে বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে । 

লণ্ডতনের পর প্যারিস । 

সেখানে ফরাসী সম্রাটের সামনে এই ধরনের অদ্ভুত ব্যাপার 
প্রদর্শন করলো র্যারে। 

তারপর একে একে কত দেশ । 'স্ইডেন, প্রুশিয়া এবং জার-এর 
আমন্ত্রণে রাশিয়ার পিটস্বার্গ শহরে । 

শত শত পাগল ঘোড়াকে অচ্াত মন্ত্রে ব। অবোধ্য ক্ষমতায় বশ 
করে জন সলোমন র্যারে সে কালে ছুনিয়া-বিখ্যাত হয়ে গেল। 

আমেরিক। ফেরবার পথে সে পুনরায় ইংল্যাণ্ড যায় । 

সেবার লর্ড ভরসেস্টার তাকে নিজের বিখ্যাত ঘোড়া কুইজারকে 
উপঢৌকন হিসেবে ওকে প্রদান করেন । 

এ ঘোড়াটির একটি ইতিহাস ছিল। 

এককালে লাখ টাকা মূল্যের রেসের ঘোড়! ছিল ভ্রুইজার। 
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সহসা কিযে হল। এমন মূল্যবান ঘোড়ার মাথা গেল খারাপ 
হয়ে। অকথ্য লাফানি কাপানি শুরু হল। 

অহোরাত্র সেকি বিকট চিৎকার । আস্তাবলের দরজায় মাথ: 
ঠুকে, লাথি ঝেড়ে সে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি করে তুললো । 

একজনের হাত এমনভাবে কামড়ে দিল যে দে লোকটির হাত 
কেটে ফেলে দিতে হল । 

এমন কি নিজের পা নিজে কামড়ে ছিড়ে রক্তাক্ত করে ফেলতে 
শুরু করলো! । 

দামী এবং নামী ঘোড়ার এক করুণ পরিণতি । 

লর্ড ডরসেস্টারের এই এককালের আদরের প্রিয় ঘোড়া টাকে 
মেরে ফেলতেও মায়া হল । 

অবশেষে র্যারের আগমন । 

শুনলে কেমন যেন লাগে, র্যারে এই বেহাল হয়ে যাওয়। 
ঘোড়াকে প্রায় বাজী রেখে মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে ভেড়ার মত পোষ 
মানিয়ে ছেড়ে দিল। 

লর্ড দেখে শানে এমনই বিগলিত হয়ে গেলেন যে তিনি অতীব 
সন্তুষ্ট চিত্বে ওকে এই নামী ঘোড়াটি দিয়ে দেন। 

প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে র্যারে এক সময় স্বদেশ আমেরিকায় 

ফিরে আসে। 

কিন্ত ছুঃখের কথা মাত্র আটব্রিশ বছর বয়সে এই এশ্বরিক 
ক্ষমতাসম্পন্ন যুবক অকালে দেহত্যাগ করে । 

তবু মানুষ তার নুকর্মে বেঁচে থাকে । এই ন্বল্লাযু জীবনে সে য। 
করে গেছে তাতে ইয়োরোপ ও আমেরিকার ঘোড়া-প্রেমিকদের 
ইতিহাসে তা এক অবিনশ্বর কীতি বিশেষ! 

সেই অলৌকিক ও অদ্ভুত কীতি বলেই মানুষের মনে জন' 
সলোমন র্যারে চিরদিন বেঁচে থাকবে । 
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নিল্পচ্্ছজ্স হুর্শমিচভ্ররেল্প আজব ক্ষাহিনী 


বিগত দিনের বনু অন্ুুদঘাটিত রহস্যের সমাধান যদিও হয়ে গেছে 
শাজকের বিজ্ঞানের আলৌক্তিক ক্ষমতার সৌজন্যে, তবু আজও একটি 
রহস্য তেমনি অনুদঘাটিত রয়ে গিয়েছে, যেমন ছিল শতাব্দীর পর 
শতাব্দী আগে । 

আজও কারুর পক্ষে দাবি করা সম্ভব হয় নি যে তিনি "নিরবচ্ছিন্ন 
ঘুর্ণননচক্রের রহত্যের? সুত্র বা সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। অর্থাৎ 
নিয়ত গতিশক্তির গোপন রহস্য জেনে ফেলেছেন, এমন একজন 
আবিক্ষারক বিজ্ঞানীর জন্তা আজও মানুষ দিন গুনছে। | 

অথচ ছু" শতাব্দী পূর্বে এই বিস্মঘকর রহস্য এক ব্যক্তির করায়ন্ত 
হয়েছিল। তিনি এই আঙ্জব যন্ত্র আবিষ্কার করে অবশেষে এক 
খেয়ালে তাকে ধ্বংসও করে ফেলেন । ফলে তিনি বিশ্বকে বঞ্চিত 
করেন একটি অকল্পনীয় উপকারী উদ্ভাবন থেকে, আজও বিজ্ঞানীর। 
যার সন্ধানে নিয়ত মগ্ন হয়ে রয়েছেন। 

যন্ত্রটি ধ্বংস হল সে যুগের মানুষের পক্ষে এত বড় বিস্ময়কর 
আবিষ্কারকে বুঝি বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে উঠেছিল, তাই। এযে 
খোদকারী । ধর্মান্ধ মানুষেরা এর বিরোধীতা করেন পরোক্ষভাবে । 
আর ধ্বংস হল প্রতিভাধর আবিষ্কারকের হতাশা, সাময়িক মস্তিক্ষ- 
বিকৃতি প্রভৃতির জন্য । সেটাই বলা যায় মুখ্য কারণ। 

এই আবিষ্কীরকের নাম হল জোহান আনেস্ট বোসিয়ার। 
১৬৮৭ শ্রীষ্টাব্দে স্তাকসনীর অন্তর্গত জাটাউ নামক স্থানে এর জন্ম হয়। 

পনের বছর বয়স থেকে বেসিয়ার নিজের নাম পালটে 
““অরফাইরিয়াস” রাখে । এর কারণ অবশ্য অগ্যাপি অজ্জাত। এই 
বয়সেই মে থিওলজি, মেডিসিন ও প্রিন্টিং বিষয়ক রহস্য সন্ধানে মগ্ন 
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হয়ে যাঁয়। কথিত আছে চব্বিশ বছর বয়সেই সে তদানীন্তন সহজ 
সরল মুদ্রণ শিল্পে আমূল পরিবর্তন এনে উল্লেখষোগ্য উন্নতিসাধন 
করে। 

এইসব উদ্ভাবনের ফলে অরফাইরিয়াস মোটামুটি ধনশালী হয়ে, 
উঠে, একটি বাড়ির এবং ছ'জন গৃহভূত্যের মালিক হয়ে যায় । 

ছাবিবশ বছর বয়সকালেই মানু “কমন যেন অভ্তরমুখীন হয়ে 
সন্যাসীভাবাপন্ন হয়ে যায়। “বন্ধুবাঙ্ধবদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে, 
পড়শীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বাক্যালাপ বন্ধ করে দেয়। শুধু মাত্র 
সে যুগের কয়েকজন অসাধারণ মেকানিক্যাল এক্সপা্ট ছাড়া আর 
কাউকে তার বাড়ির চৌকাঠ ডিডোতে দিত ন!। 

১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে বাইরে এই গুজব ছড়িয়ে পড়লে! (বোধ করি 
তার ছু'টি চাকরের মাধ্যমেই, যে অরফাইরিয়াস একটি বিস্ময়কর 
আবিষ্কার করে ফেলেছে । শোনা গেল, সে এমন একটি চক্র তৈরি 
করেছে যা সাধারণ একটি স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত, এবং যা নিজে 
থেকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরতে সক্ষম । 

১৭১২ গ্রীষ্টাব্দে সে নিজেই দাবি করলো, সে নাকি এমন একটি 
যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যার চক্র কোন প্রকার জ্বাল্লানীশক্তি 
ব্যতিরেকেই নিরবছিন্ন ঘূর্ণনে সক্ষম । অর্থাৎ পারপিচুয়াল মোশন- 
এর গুপ্ত রহস্য সে আবিষ্কার করে ফেলেছে । 

এখন সে সেই আজব যন্ত্রটি জনসাধারণকে দেখাতে প্রস্তুত । 

অত্যি সত্যিই অরফ্ষাইরিয়াম ভার কথামত ' যন্ত্রটির প্রদর্শনী 
করেছিল একদিন। হাজার হাজার মানুষ এসে, তাদের মধ্যে 
তদানীস্তন বাঘ! বাঘ! কারিগরী বিশেষজ্ঞও ছিল, সবাই এসে 
অবাক হয়ে দেখলো, 'তিন ফুট ব্যাসার্ধ ও চার ইঞ্চি চওড়া একটি 
চক্র অনবরত ঘূর্ণায়মান । 

আরফাইরিয়াস তার দর্শকদের এও দেখালো এই অলৌকিক 
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যন্ত্র বু পাইণ্ড ওজনের ভার উত্তোলনেও সক্ষম, যদি এর আকসলে 
দড়ি পাকিয়ে দেওয়া যায় । 

অধিকাংশ দর্শকই দেখে-শুনে মুপ্ধ-বিস্ময়ে হতবাক হয়ে 
গেল। শুধু মুদ্রিমেয় কিছু পরশ্রীকাতর মানুষ নানাভাবে একে 
বিদ্রপাত্মক কথাবার্তায় জর্জরিত করলো । 

বছরের পর বছর কঠে** *রিশ্রমের ফলস্বরূপ তার অসাধারণ 
যন্ত্রকে এ পোকগুলোর অলৌজন্মূলক ব্যবহার জাবিষ্কারককে 
ক্রোধে প্রায় উন্মত্ত করে তুললো ৷ এর মধ্যে অপরাপর ইঞ্জনীয়ারদের 
কিছু দালালও ছদ্মবেশে এলো এ যস্ত্রের কলাকৌশল ,গাপনে 
জানতে যাতে কালক্রমে তারাই এ আবিক্ষারের বাহবা নিতে 
পারে। 

এ সব নিন্দুকের কথাবাতায় সে যেন ক্ষেপে গেল। তারা 
বিদ্রপাত্মক খোঁচা মার! ভাষায় বলতে লাগলো যে, এ জিনিস বৃহৎ 
আকারে আদৌ সাফল্য লাভ করবে না। এ-সব কথায় যেন অগ্নিতে 
ঘৃতানতি পড়লো । 

কোথায় ওকে প্রতিভাধর এক আবিষ্ষারকরূশে গুশংস। করবে, 
অভিনন্দন জানাবে, তা নয়, তার দারিদ্র্যের স্থযোগ নিয়ে তাকে কিছু 
হুষ্ট মতলববাজ লোক নানাভাবে হেয় করতে লাগলো, কি বাক্যে কি 
ব্যবহারে । রেগে-মেগে সে তার এই যন্ত্রপ্রদর্শনী আচমকা বন্ধ 
করে দিল। 

এরপর তাকে দেখা যায় পরের বছর লিপজিগ শহরে । সঙ্গে 
নিয়েছে প্রথমটির চেয়ে আরও বড় চক্রওয়ালা নতুন এক যন্ত্র । 
এটার ব্যাসার্ধ পাঁচ ফুটেরও কিছু বেশী, আর প্রন্থে হল আট ইঞ্চি। 
এ যন্ত্র ৫* পাউগ্ড পর্যন্ত ভারোত্তলনে সক্ষম, আর এর সবোচ্চ গতি 
হল প্রতি মিনিটে ৫* বার ঘূর্ণন । 

কিন্তু এত বড় এই কৃতিত্ব ও অরফাইরিয়াসকে মাফল্য এনে দিতে 
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পারল না, বরং বল! যায় আরও বেশী হতাশায় নিমজ্জিত করলে! । 
আগেকার শহর জেভাতে প্রদর্শনী কালে যে ভিড় হয়েছিল এ শহরে 
ভিড় হল তার চতুগ্চণ। কিন্তু নিন্দুকও জুটলো আরও বেশীসংখ্যক 
এবং নিন্দা ও বিদ্রপাত্বক চোখ। চোখা অনহনীয় বাকযও বধিত 
হল শতগুণে বেশী। অবিশ্বাসীদের অবজ্ঞা বড় আঘাত দিল 
আবিষ্ষারকের মনে | 

একবার যখন তা যন্ত্র একটি ছোট ছেলেকে (৪৭ পা ওজন ) 
মাটি থেকে প্রায় ছয় ফুট উচ্চতায় তুলে ফেললো, কথার প্রশংসায় 
মুখর হবে তা নয়, তার প্রায় প্রাণ সংশয় হবার উপক্রম হয়েছিল 
ছেলেটির মা বাবার হাতে! তাদের নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল যে, 
এই ডাকিনী যন্ত্রের স্পর্শে তাদের সম্ভানও শয়তাঁন-স্পর্শ হয়ে গেছে। 

বেচারা! শিশুটিকে শোধন করবার উদ্দেন্ঠে তাকে সিটি স্কোয়ারে 
উন্মুক্ত স্থানে উলঙ্গ অবস্থায় দা করিয়ে শত শত লোকেব সামনে 
শত শত বালতি জল ঢাল! হধ ভার শরীরে । এইভাবেই তাঁকে 
ডাইনী ব৷ শয়তানের প্রভাব মুক্ত করে শুদ্ধি করা হ়। 

ফের ক্রোধে হতাশ হয়ে অরফাইরিয়াম গিয়ে উপস্থিত হল 
মারসিবুর্গ নামক স্থানে । এখানে সে নতুন করে তৃতীয় যন্ত্র প্রস্তুত 
করলে', যার চক্রের ব্যাসার্ধ হল ছয় ফুট আর চওড়া হল বারে? ইবি । 

ইতিমধ্যে সে এ-সব ব্যাপারে চালাক হয়ে গেছে। পাবলিকের 
সামনে প্রদর্শনী করবার পুর্বে সে জ্ঞানী ও এক্সপার্ট মেকানিকদের 
এক কমিটির দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে নিল। এইসব ব্যক্তিরা 
সবজনশ্রদ্ধেয়। অতএব অরফাইরিয়াস ভাবলো, এদের কথ! কারুর 
অবিশ্বাস হবে না। 

১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে আগস্ট কমিটি টেস্ট করা শুর করলে 
এবং ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখে দলের প্রত্যেকজন এক্সপার্ট-এর 
বাক্ষরযুক্ত অভিমত বের হল। 
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তাতে লেখা ছিল: “খুব পুঙ্খান্ুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর 
আমর! এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে অরফাইরিয়াস স্থষ্ট চক্রটি 
নিঃসন্দেহে নিরবচ্ছিন্ন ঘূর্ণনে সক্ষম। সামান্য ঠেলা দিয়েই চলা 
শুরু হয়। যখন পুর্ণ গতিসম্পন্ন হয়ে যায় তখন একে থামাতে হুজন 
পূর্ণবয়স্ক লোকের শক্তির প্রয়োজন হয়। এই যন্ত্র আরও একটি 
শক্তির অধিকারী, তা হল নিজ ক্ষমতায় সত্তর পাউও ভার মাটি 
থেকে তিরিশ ফুট উচ্চতায় উত্তোলনে সক্ষম ।” 

এই অভিজ্ঞ অভিমতের কল্যাণে প্রচুর ভিড় হল সেই শহরে 
যন্ত্রটির প্রদর্শনীতে । কিন্তু হায়, সেই একই হতাশায় নিমজ্জিত 
করলো আবিষ্ষীরককে । এখানেও অবিশ্বাসী আক্রমণকারীর সংখ্যা 
যেন আরও বেড়ে গেল। এর! অবশ্য বিদ্রুপ করল না, কেননা, 
এন্কপনটদের অভিমতে সে সুযোগ তাদের ছিল না। তার। নতুন 
কায়দায় আক্রমণ চালালো । তারা হ্যাগুবিল ছাপলে, বিলি করলে। 
জনে জনে। তাতে অভিযোগ করলো, এ যন্ত্রটি হল “ভয়াবহ ও 
দানবীয় উদ্ভাবন, যাবতীয় প্রাকৃতিক নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে ।” এৰং 
তার! এর আবিষ্কারক হিসাবে অরফাইরিয়াস-এর “এইভাবে অজানা 
প্রকৃতির পবিভ্ররাজ্যে অহেতুক নাক ঢোকাবার অপরাধে ওর কঠোর 
“শাস্তি বিধানের” সুপারিশ করলে।। 

তিতিবিরক্ত হয়ে অরফাইরিয়াস মারসিবুর্গও ত্যাগ করে চলে 
গেল। কিন্তু তাতেও তার উৎসাহে ভাট পড়ল না। একজন 
প্রভাবশালী বন্ধুর সাহায্যে সে গিয়ে উপস্থিত হল হিজ সিরিণ 
হাইনেস দি গ্র্যাণ্ড ডিউক কার্লের কাছে, তার হেসে ক্যাসেল 
হর্গরাজ্যে। 

গ্র্যান্ড ডিউক ওকে সাদরে গ্রহণ করলেন ওর গুণপনার কথ! 
শুনে। তিনি ওকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে রাজী 
হলেন এবং ওকে নিজ ছুর্গে একটি প্রকোষ্ঠে বসবাসের সুযোগও 
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দিলেন, যাতে এই আবিষ্কারক তার গবেষণা-কার্ধ আরও ভালভাবে 
চালিয়ে যেতে পারে । 

অরফাইরিয়াস এতদূর কৃপাদৃষ্টি লাভ করলে! ডিউকের যে, ডিউক 
ওকে এক সময় খুবই লোভনীয় বেতনের পদ টাউন-কাউন্সিলার 
করে দিলেন । ূ 

এত সব সুবিধা ও অনুগ্রহের পরিবর্তে ডিউক এই শর্ত করলেন 
যে, অরফাইরিয়াল স্ষ্ট যন্ত্রের অভ্যন্তরের গোপন রহস্য তাকেও 
জানাতে হবে। 

১৭১৭ গ্রীষ্টাব্ধের জুলাইতে অরফাইরিয়াস ঘোষণ! করলো যে, 
তার চতুর্থতম যন্ত্রক্রটি সম্পূর্ণরূপে তৈরী হয়ে গেছে । 

এ সম্বন্ধে তদানীন্তন এক প্রফেসর গ্রেভন্কাঁণ্ডে একটি পত্রে স্যার 
আইজ্যাক নিউটনকে জানিয়েছিলেন £ 

“এটা একট ফাঁপা চক্র সম্ভবতঃ চৌদ্দ ইঞ্চি পুরু এবং প্রায় বারো 
ফিটের ব্যাসার্ধ। খুবই হালক] যন্ত্র বহু টুকরো কাঁঠ জুড়ে জুড়ে 
ফ্রেমের আকারে গঠিত। এই সমস্তটাই একটা বড় চট দ্বার! 
নিখুতভাবে আবৃত, যাতে অভ্যন্তরভাগের কোন কিছু দৃষ্ট ন! হয়। 

“ঠিক মাঝখান দিয়ে রয়েছে প্রায় ছয় ইঞ্চি ব্যাসাধের আযঞ্সিস। 
এর ছুই অন্তে এক ইঞ্চির চার ভাগের তিন ভাগ পরিমাণ আ্যাক্সেল। 
আমি খুব ভালভাবে কাছে থেকে পরীক্ষ। করেছি এই যন্ত্র। এ 
বিষয়ে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, বাইরেকার কোন শক্তি 
ব। সাহায্য লাগানো হয় না এই চক্রটিকে ঘৃর্ণনের ব্যাপারে ।” 

ডিউকের সম্মতিতে এই যন্ত্রটিকে প্রদর্শনীরূপে তিন মাসের 
জন্য রাখা হল। এ সময়ে যে কোন লোক প্রয়োজনে ইন্সপেকশন 
করতে পারবে । এই সময়ের মধ্যে থু দেশের বন্ধু বৈজ্ঞানিক ও 
ও ইঞ্জিনীয়ার পুঙ্থান্ুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন এই 
অবিশ্বাস্ত কলটিকে । 
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এইটসল ব্যাপার-স্াপার অবশ্য অরফাইরিয়াসের আদৌ ভাল 
লাগছিল না। সে কেবলই অভিযোগ করছিল এই বলে যে, তার 
এই যন্ত্র এর মধ্যে দিকে দিকে গৃহীত হয়ে তাকে আধিক সচ্ছল কাবে 
অবশ্যই তুলতো । তলে কেন এই গড়িমসি । 

ফাইনাল টেস্ট শুরু হল ১৭১৭-এর ৩*শে অক্টোবর । ডিউক 
ওকে ছুর্গের একটি বিশেষ ঘরে যন্ত্রটিকে স্থাপন করতে বললেন, এই 
ঘরে যাঁতে বেশ কিছুকালের জন্ত চক্রটি ঘৃর্ণায়মান অবস্থায় থাকতে 
পারে। 

ডিউক নিজে স্বহস্তে চক্রটিকে চালিয়ে দেবেন, সামনে থাকবে 
বস্ছু বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারবৃম্দ, পরে ঘরটি তালাবন্ধ করে 
দেওয়া হবে, সীল করে দেওয়া হবে। এই সীল যেকোন লোক 
পরীক্ষা করে দেখতে পারে । কয়েক সপ্তাহ বাদে নির্ধারিত এক 
দিবসে ছাড়া এ সীল ভাঙা যাবে না। 

১৭১৮ শ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী সীল খোলা হল ঘরের । 
আশ্চর্য, দেখা গেল সেই চক্রটি তখনো! অবিরাম গতিতে ঘুরে 
চলেছে । ঘরে ধুলোয় ভবতি, এর দ্বার! প্রমাণ হল যে এ-ঘরে এই 
তিন মাস কেউ প্রবেশ করে নি। 

সকলে তাজ্জব হয়ে গেল, মুগ্ধ হয়ে গেল, প্রশংসায় পঞ্চমুখ হযে 
গেল। 

অরফাইরিয়াসের এর চেয়ে চরম সাফল্যের ক্ষণ আর ইতিপূর্বে 
জীবনে আসে নি। ন্বযং গ্র্যাণ্ড ডিউক বিশেষ গ্রীত হয়ে ওকে 
ওর যন্ত্র বিষয়ে রাজকীয় স্বীকৃতি দেবার ইচ্ছ। প্রকাশ করেছেন, এবং 
অকল্পনীয় আধিক সাহায্য, যা আজকের নিরিখে দশ লক্ষ ডলার, 
মঞ্জুর করেছেন যাতে ওর এই উদ্ভাবন কার্য দিকে দ্দিকে স্বীকৃত 
হয়ে পাইকারী হারে প্রস্তত করে বাজারে বিক্রি করা সম্ভব 
হয়। ঠিক এমনি সুখের সৌভাগ্যের সময়ই আবিষ্কারক এই 
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অরফাইরিয়াস বল। নেই কওয়া নেই দুম করে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল, 
হিংআ উন্মাদ । 

গ্র্যাণ্ড ডিউকের মঞ্ুণীকৃত বিবিধ কৃপার কথা তাকে জানানোর 
পূর্বেই অরফাইরিয়াদ, যারা এককালে এর জীবনকে অতিষ্ঠ করে 
তুলেছিল বিদ্রপাত্মক্গ আক্রমণে, তাদের তেড়ে গিয়ে যাচ্ছেতাই 
ভাষায় গালাগাল করতে লাগলো । 'মারতেও গেল কাউকে 
কাউকে । 

তারপর কোথ। “থকে দৌড়ে এক কুড়ুল নিয়ে এল । অবশেষে 
হিতাহিত জ্ঞানশৃন্তেব মত ছুটে গেল সেই প্রকোষ্টে, যেখানে ছিল 
তাঁর অকল্পনীঘ আবিষ্ষারের যন্ত্রটি । বাধ দেবার সময় হল না। 
কুড়ুলে ন প্রচণ্ড মাঘাতে কয়েক সেকেণ্তের মধ্যেই তার ম্যাজিক 
উদ্ভাবন কতক! কাঠের টুকরোয় পর্যবমিত হল। 

খবর পেয়ে গ্রাণ্ড ডিউক যখন সে প্রকোষ্ঠে ছুটে এলেন, তখন 
. পাগলা অবফাইরিয়াস তার যন্ত্রের ধবংসাবাশষের মাঝখান উপুড় হয়ে 
শুয়ে ডুকরে ডুকরে উচ্চঃম্বরে কেঁদে চলেছে । 

১৭৪৫ শ্বষ্টান্দে প্রায় কপর্দকশূম্য অবস্থায অরফাইরিয়াস 
মারা যায়। 

(সদিন থেকে লাজ পর্ষস্ত কেউই উক্ত জাহ্যন্ত্রের রহত্তয আবিষ্কারে 
সক্ষম হয় নি। কাজে কাজেই কারুর দ্বারা & ধরনের দ্বিতীয় কোন 
যন্ত্র তৈরি করাও হয়ে ওঠে নি। 

গ্র্যাণ্ড ডিউককে জিজ্ঞেন করা হলে তিনি জানিয়েছিলেন যে, 
মেশিনটির ভেতরকার ব্যাপার-স্যাপার এতই সহজ সরল যে ওটা 
দেখলে যে কোন ছুতোর বালকও নিমেষে বুঝতে পারত। 

আমাদের তুর্ভাগ্যক্রমেই বলবো যে, না অরফাইরিয়াম বা না 
ডিউক, ছু'জনের কেউই এ ফন্ত্রটির ভেতরকার কারিগরি বা! কল- 
কবজার কোন নক্সা একে রেখে যায় নি। 
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আজও পৃথিবীর যাবতীয় এক্সপার্ট ইঞ্রিনীয়ার ও প্রতিভাধর 
বিজ্ঞানীর! অক্রান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, যাতে করে পারপিচুয়াল 
মোশন বা নিরবচ্ছিন্ন গতিসম্পন্ন কোন চক্রের রহস্তের গোপনত' 
উন্মোচিত করা যায়। 


তভিিম্পগু জাহাজ 


যেমন অবিশ্বাস্ত, তেমনি অকল্পনীয় । ছোটখাটে! কিছু বস্ত নয়, 
একটা জলজ্যান্ত বিশালকায় জাহাজ কিনা অদ্ভুতভাবে মিলিয়ে গেল 
এ পৃথিবী থেকে । একেবারে নিশ্চিচ্ছ হয়ে গেল। বুদ্ধি দিয়ে এ 
ঘটনার কোন হদিশ মেলে না। অনুদ্ঘাটিত এঁতিহাসিক রহৃস্তের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনী এটি । 

১৯০৮ খৃষ্টাব্দ । 

£ওয়ারাটা, নামে ১৬৮** টনের একটি আধা-যাশ্রী-আধ 
মালবাহী জাহাজ তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল! খলেতের এক কারখান; 
থেকে । আধুনিক সমস্ত রকম ম্ুখ-স্বিধা তাতে যুত্ত করা হল! 
কেবলমান্জ বেতার যন্ত্র ছাড়া । তখন বেতার-ঘন্ত্র ব্যবহারের সবে 
শৈশব অবস্থা । সবাই এ যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তাও বোঝেনি তখনও । 
পরীক্ষা-সফরটি খুবই সাফল্যমপ্ডিত হল। জাহাজ কোম্পানির 
চল্লিশ বছরের ক্যাপ্টেন ইলবেরি খুশীই হালেন সে সফরে 
সমুদ্র-ভ্রমণোপযোগিতার কোন কিছু ক্রটি নেই “ওয়ারাট। 
জাহাজটিতে । 

ইংল্যাণ্ড থেকে আষ্ট্রেলিয়া, আবার ফিরে যাওয়া ইংল্যাণ্ডে_এই 
হল গতিপথ জাহাজটির । 

অধেক পথ, অস্ট্রেলিয়া পর্ষস্ত নিরাপদে পৌছল “ওয়ারাট? । 
তারপর ১৯*৯ থুষ্টাব্বের ৭ই জুলাই এডেলেড বন্দর থেকে দিন 
তিনেক সমুদ্রপথ পেরিয়ে এসেই সর্বপ্রথম ঝঞ্জাট উপস্থিত হল। 
সমুদ্রে উঠেছে প্রবল বাতাস, উত্তাল ঢেউয়ে চরাচর ব্যাপ্ত । উথাল- 
পাথাল সমুদ্রের বুক চিরে বড় বেশী দোলা খেতে খেতে এগিয়ে 
চলেছে “ওয়ারাটা” জাহাজ । বুকে করে নিয়ে যাচ্ছে সে ৯২ জন. 
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যাতী। আফ্রিক1 ঘুরে ডারবান হয়ে তাকে ফিরতে হবে দেশে । 
যাত্রীরা খুব স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছে না এ তৃফানে। 

চতুর্থ দিনের বিকেলে জাহাজের সামনের ডেকে এসে দাড়ালেন 
এবস্ওয়ার্থ নামে জনৈক মধ্যবয়স্ক অস্ট্রেলিয়ান“ সলিসিটর । এ ঝড়- 
তুফান তাকে নাড়া দিতে পারেনি । তিনি প্রথম যৌবনে বছর 
দশেক জাহাজে কাজ করেছেন। ক্ষেপা সমুদ্রে তিনি বিচলিত 
হন না। ঝাপটা-মারা নোনা বাতাস তার ভালই লাগছিল। 

নির্জন ডেকে আরেকটি মাত্র লোককে দেখা গেল। জীর্ণ একটা 
রেন্কোট পরে রেলিং ধরে দাড়িয়ে আছে । ঝুঁকে পড়ে নীচেকার 
বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ভয়াবহ বূপেব দিকে তাকিয়ে ছিল সে। এবস্ওয়ার্থ 
টলতে টলতে কাছে এগিয়ে গিয়ে চিনতে পারলেন শীর্ণকায় 
লোকটিকে । ইতিপূর্বে ছ-একবার আলাপ হয়েছে এই ইংরেজ 
যুবকটির সঙ্গে। নাম ক্লড সওয়ার । 

সলিসিটর ভাবলেন, ছেলেটি বুঝি সমুদ্র-গীড়ায় আক্রান্ত হয়েছে । 
তাই তিনি এগিয়ে গিয়ে কথাবার্তা বলে তার মনটাকে অন্যদিকে 
ফেরাবার চেষ্টা করলেন । 

সমুদ্র-বিষয়ক কয়েকটি প্রশ্ন করতেই ছেলেটি যেন কোমর বেঁধে 
জিজ্ঞাসার বান ডাকিয়ে দিলে। বোঝ! গেল, ওর মুখ ফ্যাকাসে 
হয়ে উঠেছে সমুদ্র-গীড়ায় নয় তিন দিন তিন রাত্রি ধরে অপর 
একটি আতঙ্ক ওকে তাড়া করে ফিরেছে। 

আপনি কি লক্ষ্য করেছেন *ওয়ারাটা” কি রকম সাংঘাতিক- 
ভাবে দুলছে? প্রতিটি ঢেউয়ের আঘাতে পায়ের তলায় ডেক কি 
রকম 'নড়বড় করে উঠছে ? এট! কি স্বাভাবিক ঘটন। আপনি মনে 
করেন? এতবড় একট জাহাজের কি আরও বেশী ধীর স্থির 
অচঞ্চলভাবে চল! উচিত ছিল না? 

প্রথমটা এবস্ওয়ার্থ তরুণটিকে তার অযথ! ভয় থেকে নিরসনের 
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চেষ্টা করলেন । প্রতি জাহাঁজেই এ ধরনের নার্ভাস ছু-একজন যান্তা 
থাকে, যারা অহরহ কেবল ভায়ে মরে, কিন্তু তরুণটির কথা শুনে 
সল্গিসিটরের সর্বপ্রথম মনে হল যে, সত্যিই তো জাহাঁজটা 
অস্বাভাবিকভাবে ছুলছে। 

আপনার কি মনে হয় না এতবড় একটা নতুন জাহাজের পক্ষে 
এই সামান্য ঝড়ে এতট। বেসামাল হওয়া উচিত ছিল না? সওয়ার 
উদ্দিগ্ন কে বলে ওঠে । 

ঠিকই । ঝড়ট। এমন কিছু মারাত্মক নয়। 

যথার্থই তাই, একে ঝড় বলে না। দেখুন-_ দেখুন, এবারে 
ঢেউয়ের ওপরে উঠল জাহাজ । এই, এইবারে দেখুন কি রকম 
থরথর করে কাপছে । বলুন, কি রকম হনে হচ্ছে? 

_কুম্। ঠিকই। এরকম দোলন মত্যিই যাচ্ছেতাই । স্ত্যি 
কথা বলত কি, 'গতটা যে কাত হায় যাচ্ছে জাহাজ. এটা ঠিক 
বুঝতে পারিনি । 

সওয়ার এলে এবস্ওয়ার্থের একটি হাত ধরে বললে, আজ 
সকালে জাহাজটা প্রায় ৪৫ ডিগ্রি অবধি (ক হোলে যাচ্ছিল, 
বিশ্বাস করুন । 

--ও নিয়ে চিস্তা করো না, সলিসিটর ছেলেটিকে সান্ত্বনা দেবার 
চেষ্ট। করে বললেন, রেলিং ধরে নীচের দিকে চাইলে ও-রকম মনে 
হয়, বুঝলে ? আসলে-__ 

_নানা। আমি রেলিংয়ের কাছে তখন আদৌ ছিলাম ন1। 
আমি নীচে স্নান করছিলাম । চৌবাচ্চাঁয় জলের লেভেল দেখে বুঝেছি। 

সলিরিটরের ভ্রদ্বয় কুঁচকে এল । তারপর জাহাজের সামনের 
দিকে চেয়ে বললেন, চল তো, উপরে গিয়ে একবার ব্যাপারটা দেখে 
আসি । টাল খেতে খেতে প্রবল হাওয়ার মধা দিয়ে হেঁটে ওর! 
জাহাজের ওপরে এসে উপস্থিত হল। 
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লামনেট1 অস্বস্তিকরভাবে একবার ঢেউয়ের ওপরে উঠে পুনরায় 
যখন নামছে, মনে হয় এই বুঝি ডেকে জল-ছুই ছুই হল। আর 
কি ব্বাকানি ও কীপুনি, মোচার খোলাও বোধকরি এতটা টাল 
খায় না। 

হায় ভগবান, একটা ঢেউও যে কাটাতে পারছে না জাহাজ । 
সলিসিটরের মুখ অত্যন্ত চিন্তান্িত হয়ে উঠল। 

সওয়ার ঠোট কামড়ে বিহবলভাবে একবার চাঁরদিকে চাইল । 
উত্তাল সমুদ্র, অসহা দোলা, মাস্তলের কাপুনি। ভয়াবহ! 

দেখুন, আমি গিয়ে এক্ষুনি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলতে চাই, 
ছেলেটি বলে। 

_চল, আমিও যাব তোমার সঙ্গে । 

খবর পাঠাতে ক্যাপ্টেন জানালেন, সেলুনে রাত্রির আহারের 
পর তিনি ওদের সঙ্গে দেখা করবেন । 

যথাকালে ওরা এসে সেলুনের ভেতরে এক কোণায় একটি 
টেবিল নিয়ে বসল। 

ঘরটি প্রায় ফাকা । ওরা কফি ও বিস্কুটের অর্ডার দিল? 
অধেক যাত্রীই নিজেদের কেবিনের বাস্কে শুয়ে চাও টোস্ট দিয়ে 
রাত্রির আহার সেরেছে। দোলানিতে অনেকে মাথা তুলতে পারেনি । 

অপেক্ষা কর! অবস্থায় সওয়ার যেন আরও নার্ভাস হয়ে পড়ল । 
কেমন যেন একট] অনিশ্চিত ভাব তার দেহ-মনে বাস বেঁধেছে । 

_ ক্যাপ্টেন হয়তো ভাববেন আমরা পাগল । আসলে ক্যাপ্টেন 
এর কি করবেন ? 

সলিসিটর মাথ। নাডলেন, না না, অনেক কিছু তিনি করতে 
পারেন। জাহাজের মালগুলি চেক করে স্থুসমভাবে ছড়িয়ে রাখতে 
পারেন । ' ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কগুলি অদল-বদল করে ভার লাঘব করতে 
পারেন, গতিবেগ পরিবর্তন, গতিপথ পালটানো--ইত্যাদি ইত্যাদি 


৬৬ 


অনেক কিছু অদল-বদল করে এই উন্মত্ত দোল'নি কমিয়ে ফেলতে 
পারেন । 

জনৈক] প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা! এসে গ্রাবেশ করলেন সেলুনে । তার 
গায়ের হারা-যুক্তা-খচিত অলঙ্কার ও বন্ুমূল্য পোশাকেই বোবা 
যায তিনি অতীব ধনী ও অভিজাত মহিলা । নাম মিসেস 
জনসন । বোঝ! গেল, এ-ধরনের আবহাওয়া ও সমুদ্র-ভ্রমণে তিনি 
অভ্যস্তা। মুখে প্রসন্গ শাস্তির ভাব। সমুদ্র গীড়ার চিহ্মীত্র নেই 
কোথাও । 

সরল, সহজ, স্বাভাবিক হাসিথুশী ভাব । 

এগিয়ে এসে ওদের দিকে চেয়ে বললেন গুড ইভনিং । শা 
করি, আমি এসে আপনাদের বিরক্ত করলাম ন|। 

এবস্ওয়াথ উঠে দাড়িয়ে ভদ্রমহিলাকে অভ্যর্থনা করলেন, 
আনুন, আম্থন, মিসেস জনসন । আমরা আপনাব আগমনে বরং 
আনন্দিত। দয়া করে আসন গ্রহণ করুন । 

ধন্যবাদ । 

_-পরিচয় করিয়ে দিই_-এ যুবকটির নাম ক্লুড সওয়ার । 

হাউ ডু ইউ ডু মিস্টার সওয়ার ? 

_-আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব আনন্দিত হলাম । 

ভদ্রমহিলা তরুণটির সর্বাঙ্ে দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন, তোমাকে দেখে 
যেন কেমন নার্ভাস মনে হচ্ছে ইয়ংম্যান | 

_আয""'তাই বুঝি 1--মানে,'-খতমত খেয়ে সওয়ার আমতা! 
আমতা করে । 

এবস্ওয়ার্থই কথার উত্তর দিল, আমরা ছুজনেই, বুঝলেন 
মিসেস জনসন, একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছি। মানে*'*'মানে, খুবই." 

_মানে? ব্যাপারট। কি বলুন তো? 

--আমরা ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্তে প্রতীক্ষা করছি। 
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ব্যাপার হল-_এই ছেলেটি এবং আমিও, মানে" ইয়ে" এই জাহাজে 
অহেতুক ও ভয়াবহ দোলানি দেখে একটু ভীত হয়ে উঠেছি। 

সলিসিটর আগ্ভোপাস্ত ঘটনাটি বলে গেলেন । মিসেস জনসন 
ধৈর্ষসইকারে সব কিছু শুনলেন । তারপর তরুণটির পানে তার 
মনোরম জযুগল তুলে প্রশ্ন করলেন, সেকি! সত্যিই কি তুমি 
নার্ভাস হয়ে পড়েছ ?." 

ছেল্গেটির কান ছুটি আরক্তিম হয়ে উঠল । মাথা নীচু করে, 
বিচলিত কণে বললে, হয়তো! আপনি মনে করছেন কি গ্ধ বু আমি! 
কিন্তু বিশ্বাম করুন, এ সমুদ্র-যাত্রার শুরু থেকে আমার কেমন যেন 
একটা অদ্ভুত ধারণ! হয়েছে । কেমন যেন একট অজানা আশঙ্কা, 
অশুভ ইঙ্গিত। 

_-এটা কি তে।মার প্রথম সমুদ্র-শুমণ ? 

একটু ইতস্ততঃ করে সওয়ার মাথা নাড়ল। 

_-তবে কি দ্বিতীযবার ? 

_হ্যা। 

মিসেস জনসন্ের মুখে মিষ্টি হাসি দেখা দিল, আমি কিন্তু এতটুকু 
ভাবছি না। “ওয়ারাটা” জাহাজ সম্পূর্ণ নতুন। জাহাজ কোম্পানি 
এত বোকা নয় যে, ত্রুটিপূর্ণ কোন জাহাজকে সমুদ্রে পাঠাবে ' 

সলিসিটরের মুখে কাষ্ঠহাসি দেখা দিল। সওয়ার মুখ নীচু 
করে কফিপান্রের দিকে তাকিয়ে রইল । 

_বিন্দুমাজ্র ভয়ের কারণ কোন দিক দিয়েই নেই, ভদ্রমহিলা 
বলে গেলেন, আমি অজভ্রবার সমুদ্র-ত্রমণ করেছি, এর চেয়ে অনেক 
অনেক বেশী ঝড়ের মধ্যে দিয়েও আমি জাহাজে করে গিয়েছি । সয়ে 
যাবে, অভিজ্ঞতা হলেই সব ক্রমে ক্রমে সয়ে যাবে। 

সলিসিটর কথার মোড় অন্য দিকে ফেরালেন। তক্ষুণি 
বিশালবপু ক্যাপ্টেন ইলবেরি এসে প্রবেশ করলেন সেলুনে । 
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প্রথমট। ওদের মধ্যে একথা -সেকথ। হল । তারপর ক্যাপ্টেন 
বললেন, এবার বলুন কি ব্যাপার আপনাদের ? 

ভদ্রমহিলাই বলে উঠলেন, এই ছেলেটির মনে এই সমুদ্র যাত্রা 
ননম্বন্ধে নাকি একট। অশুভ ইঙ্গিতের উদয় হয়েছে । কেমন, তাই 
না, ইযংম্যান ? 

ছেলেটির মুখ ফের রক্তাভ হয়ে উঠল । কিন্তু এবার মুখ তুলে 
বললে, হ্যা, স্বীকার করতে বাধা নেই, "মাম আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি। 

ক্যাপ্টেন বিরক্কিতে মুখবিকৃত করলেন । 

আতঞ্ষিত? 

যুবক তার দিকে ফিরে বললে, বিশ্বাস করুন ক্যাংপ্টন। জমি 
অবশ্য সামান্য কিছু হলে আপনাকে বিরক্ত করতাম ন।। কেন ন' 
জাহাজ লশ্বঃগ্ধ আমার ধারণা একেবারেই স্বপ্প। তবে আমার কেন 
যেন মনে হচ্ছে যে, এয়ারাটা"র যে-রকম ভাবে চলা উচিত ছিল, 
মানে, আমাদের আশানুরূণ ভাবে সে চলছে না। আ'মার কেধলই 
মনে হচ্ছে জাহাজটার ওপর দিকটা ভীষণ ভার। 

- এই কথা? ক্যাপ্টেন নিজ চিবুকে হাত রেখে উত্তপন দিলেন, 
তাহলে শুনুন, “ওয়ারাট।” আমার পুবেকার জাহাজ 'গালং-এর মত 
শতট। ধীর স্থির মজবুত নয় এ-কথা মানছি। অবশ্য ছুটির 
ডিজাইনে বিশেষ কোন তফাৎ নেই । তবে স্থির অচঞ্চল হওয়া 
একট বড় অদ্ভুত বস্তু । মানুষের হাটার মতই । এক-এক জনের 
এক-এক রকম। ভুবন একই নক্সার ছুটি জাহাজের মধ্যেও কি 
এক অজ্জাত কারণে যথেষ্ট গ্রভেদ হয়ে যায়। ঝড়ের মধ্যে একটি 
থাকে পাথরের মত অনড়, আর অপরটি হয় মোচার খোলার মত 
পলকা। অবশ্য এ-সব অভিজ্ঞতার কথা- ভ্রমণ করতে করতে 
এগুলে। সয়ে যায়। তবে স্থিরনিশ্য় জানুন_কোন ভয় নেই। 
দুশ্চিন্ত' আপনি মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন । 
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_-শুনে খুশি হলাম ক্যাপ্টেন, সওয়ার বললে, তৰে এ দোলানি 
বন্ধ করবার যদি উপায় থাকে...মানে, মালপত্রগুলো-". 

_-সে-সব ব্যবস্থা আমি ইতিমধ্যেই করেছি । নুতরাং শাস্ত 
হোন, কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। আমার কথা বিশ্বাস করুন, 
বিন্ুমান্্র কোন ভয়ের কারণ নেই। জাহাজটি পরিপূর্ণ সমুদ্র- 
মণোপযোগী, চমতকার শক্ত-সমর্থ জলযান । 

ক্যাপ্টেন এরপর বিদায় নিলেন । 

মিসেন জনসন বললেন, এবারে মনে শান্তি ফিরে এসেছে তো? 

_-মানে -আমি-"-আমার যেন**" 

সলিসিটর স্বল্প হেসে বললেন, এ ব্যাপারের জন্থ আমি আংশিক 
দায়ী । জাহাজ সম্বন্ধে আমারও মিস্টার সওয়ারের মত জ্ঞান । 

বয় এসে টেবিল থেকে খালি কাপ-গেলাস তুলে নিতে লাগল। 

সলিসিটর বললেন, ঠিকই, সত্যি কথা জানলে বলতে হয়, এটি 
একটি অতি নিরাপদ জাহাজ । 

একটি গেলাস দোলানিতে টেবিল থেকে পড়ে ঝন্ঝন শব্দে 
চুরমার হয়ে গেল। বয়টি কেমন যেন বিহ্বলভাবে সলিসিটরের 
মুখের পানে তাকিয়ে রইল, তার ঠোঁট মৃছু মৃছু কাপছে। 

_-কি ব্যাপার বয়, কি হল? 

__নাস্যার''-ক্ষম1 করবেন স্যার*** 

_কিস্তু তুমি এরকম ফ্যাকাশে হয়ে গেলে কেন? নিশ্চয়ই 
কিছু হয়েছে। বল, বল কি হয়েছে? 

_তা আমি বলতে পারব না স্তার,...এই ভদ্রমহিলার সামনে । 

মিসেস জনসন বিরক্তিতে নাক কুঁচকে বললেন, ননসেব্স। বলে 
ফ্যাল য! বলবার আছে। 

ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকিয়ে বয় বললে, এইমাত্র আপনি 
জাহাজট1 সম্বন্ধে যা বলছিলেন হ্যার-_ 
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_স্থ্যা, ভাতে কি হয়েছে? সলিসিটর প্রশ্ন করেন। 

_আমি যা জানি, তা যদি আপনি জানতেন, তাহলে কিন্তু এ 
ধারণ। আপনার থাকত ন1। 

_-কি বলতে চাও তুমি ? 

উত্তেজনায় বয়-এর কণ্ঠ গাঢ় হয়ে এল । 

_যতবারই এ জাহাজ টেউ-দোল' খায় ততবারই কড়ি বরগার 
ওপরে ডেকগুলি ঝাঁকুনি খেয়ে নড়ে চড়ে যায়। শুনলে অবাক 
হবেন যে, সমস্ত স্তু-বশ্ট, সব ভেডে গেছে, নিশ্বাস করুন । 

সওয়ারের চোখ ফের আতঙ্কে বিস্ষারিত হল, তাহলে এ প্রবল 
বাঁকুনি এই জন্তেই? সব জ্ক্রুবপ্ট, ভেডে গেছে? এই জন্যই 
পাটাতনের নড়বড়ে ভাব ? 

_হ্যা স্যার, তাই। কড়ি-বরগা। ও পাটাতনের মধ্যে 
অনায়াসে আপনার হাত ঢুকে যাবে-_এমন ফাক আর আঙ্গগা 
হয়ে গেছে। 

অতঃপর সল্সিসিটরের দিকে ফিরে বললে, আপনি বলছিলেন 
ন। যে, বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ জাহাজ এটি! হুঃ_-এটি একটি 
ভাসমান কফিন। 

বাইরে উন্মত্ত সমুদ্র-বাতাসের গর্জন, বিশাল বিশাল ঢেউয়ের 
আছড়ানি, জাহাজের অকথ্য দোলা ও এই বয়ের কথা শুনে ভীত 
সওয়ারের অবস্থা য৷ হল, তা আর কহতব্য' নয় । 

এরপর আবহাওয়া ফিরল। জাহাজ ঝড় অঞ্চল পাঁর হয়ে গেল । 
শাস্ত মন্যথণ সমুদ্র । দিন চারেক “ওয়ারাটা' সুন্দরভাবে গন্তব্যস্থলের 
দিকে এগিয়ে চলল | ঘণ্টায় “তেরো মাইল গতিতে শান্ত সমুদ্রে 
জাহাজটি চলতে লাগল। 

এরপর ঘটল এক অদ্ভুত ঘটন। । 

২৩২৪শে জুলাই সওয়ারের কাছে এল এক ভয়াল রাত্রি। 
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নীচে কেবিনগুলি নিস্তব্ধ, একমান্র ইঞ্জিনের কল-কল ও মৃছ 
কম্পন ছাড়া আর সমস্ত কিছু নিদ্রাভিভূুত। আবছা আলোয় 
করিডোর আধা-অন্ধকার | রাৰ্রে স্টুয়ার্ড নিজ কেবিনে বসে একটি 
ম্যাগাজিন পড়ছে । সলিনিটর তার নিজ ঘরে বসে আইনের কাগজ- 
পত্র অধ্যয়ন করছেন, একটি মামলার জন্যেই তাকে সুদূর অস্ট্রেলিয়। 
থেকে ইংল্যাণ্ড যেতে হচ্ছে। 

সহসা রাত একটার কিছু পর একটা প্রচণ্ড আর্তচিতৎকারে 
জাহাজের শিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। স্টয়ার্ড ম্যাগাজিন 
ফেলে দিয়ে একলাফে বাইরে এল। চল্লিশ ফুট দূরে আরেকটি 
কেবিন থেকে সলিসিটর বিছানা ছেড়ে নেমে দ্রুত ড্রেমিং গাউন 
চাপিয়ে করিডোরে এসে উপস্থিত হলেন । 

অনকেই কেবিনের দরজা খুলে বাইরে এসেছে । মু কল- 
গুঞ্জন সর্বত্র । উৎসুক বিহল নেতে এ ওর পানে চাইতে লাগল । 
স্টয়ার্ড ছোটাছুটি করে জানতে চাইল চিৎকারটি এল কোথা থেকে । 
একমাত্র সওয়ারের কেবিনই বন্ধ । স্ট,য়ার্ড এসে দমাদম ধাক| মারতে 
লাগল তার দরজায় । কোন সাড়া নেই। বাধ্য হয়ে পকেট থেকে 
পাস্‌কী দিয়ে দরজা খুলে ফেলল । আলো জ্বালতে দেখ। গেল 
সওয়ার কেবিনের এক কোণে দেয়ালে পিঠ দিয়ে ঈাড়িয়ে অনবরত 
কি যেন বক বক করেযাচ্ছে। চোখ ছুটে! আতঙ্কে অদ্ভুতভাবে 
বিক্ষারিত, সার! দেহ পাতার মত কাপছে । ওরা তাকে ধরে নিয়ে 
গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে । শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই, 
এমন কি কোন মুন-ছালের দাগ পর্ষস্ত নয়। 

_ছেড়ে যেতে হবেই নেমে যাব অবশ্যই,*.£হা ঈশ্বর ! 
আমর! সবাই ফাদে আটকেছি।:.আমর! সবাই ডুবে যেতে বসেছি 
"আমি বলছি আপনাদের'*'জাহাজের অস্তিম অবস্থা ঘনিয়ে 
এসেছে । অস্তিম অবস্থা-""শেষ অবস্থ।'**অবধারিত। 
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নিজ মনেই বলে যাচ্ছে সওয়ার, কারুর কথা তার কানে যাচ্ছে 
না, কাউকে সে দেখছে বলেও বোধ হচ্ছে না। সাংঘাতিক শকৃ। 
ডাক্তার এল, সামান্য পরীক্ষা-অস্তে বললেন, শকৃ পেয়েছেন 
ভদ্রলোক । বোধ করি ভয়ঙ্কর কোন অবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন--] 

পরদিন সকালে সিক-বেডে গিয়ে দেখ। করলেন এবস্ওয়ার্থ 
তরুণটির সঙ্গে । প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে সে। তবে বড় 
ক্লাস্ত ও ছুবল হয়ে পড়েছে। 

ও. কে.। এই তো আবার নরম্যাল দেখাচ্ছে। কি? 
কাল রাত্রে বোধ করি যাচ্ছেতাই এক ছুংস্বপ্ন দেখেছিল, তাই না? 

_হ্যা-াহ্যা, বোধহয় সেট। তাই. 

_-নিশ্চয়ই সেটা দুঃস্বপ্ন, ইয়ংম্যান। অবশ্য, আ'শ্চর্ষের কিছু 
নেই। ক'দিন ধরেই তোমার নাডের যা অবস্থা চলছিল । 

কিস্তু আমি জীবনে খুব কমই স্বপ্ন দেখেছি । এটা--এট। 
এত স্পষ্ট, এত বাস্তব যে, একে-..। 

_বেশ তো, খুলেই বল না ঘটনাটা। বললে পরে বুকটাও 
খল হবে, মনেও শাস্ত পাবে । 

বলব? বেশ। সওয়ার চিং হয়ে শুয়ে চোখ বুজল খানি কটা, 
তারপর কেমন অসাথিব কে বলতে শুর করলে, আমি...আমি 
একজন লোককে দেখলাম। সে কেবিনের বাইরে জানলার পাশে 
দাড়িয়েছিল। তার দেহের চারিদিকে কি রক্ষম একটা অস্বাভাবিক 
জ্যোতি বের হচ্ছে। পোশাক -পরিচ্ছদ অদ্ভুত, আমার সম্পূর্ণ 
অজাশা পোশাক । আর তার ডান হাতে...একটা তরোয়াল... 
বিরাট তরোয়াল। মনে হল, তরোয়ালট। যেন আমার দিকে উচু 
করে ধরে আছে সে লোকটি । 

আবার চোখ বুজল ছেলেটি! 

--তারপর ? বল। 
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- আমি উঠে বসলাম, আলে! জ্বালবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু 
স্ুইচের কাছে যাবার আগেই লৌকট। আমার দিকে এগিয়ে এল। 
একেবারে আমার বিছানার পাশে । অন্য হাতে যেন তার কি 
একটা দেখলাম । একটা কম্বল---রক্তভেজা কম্বল! 

-সেকিহে! তাই বুঝি ভয়ে তুমি চিৎকার করে উঠেছিলে ? 
অবশ্য ভয় পাবার মত ব্যাপারই । 

_লোকট! কিন্ত নীরব ছিল। কি করে যেন আমার মনে হল 
মে আমাকে সাবধান করে দিচ্ছে, হুশিয়ার করে দিচ্ছে । সে হাত 
তুগল, আর আমার মনে হল কম্বল থেকে ফোটা ফৌট। রক্ত এসে 
আমার মুখে পড়ছে । বোধকরি তখনই আমি চিৎকার করে 
উঠেছিলাম । 

_ঠিকই, ঠিকই ইয়ংম্যান, সলিসিটর সহান্ুভূৃতিভরা কণ্ঠে 
সাম্তবনার সুরে বললেন, তোমায় দোষ দিচ্ছি না, এ ধরনের ভয়াবহ 
কিছু দেখলে-*. 

দেখুন, আমি এ জাহাজ ছেড়ে চলে যাব। সহসা উঠে বসে 
অন্বাভাবিক দৃঢ়কঠে সওয়ার বলে উঠল, আমি ডারবান বন্দর 
এঢলই নেমে যাব। 

»' __-শোন, এনক্ষুণি কোন সিদ্ধান্তে যাওয়া ঠিক হবে না। কেন 
নং ক'দিন যা তোমার মনের অবস্থা গেল! দিন ছুয়েকের মধ্যেই 
তুমি ঠিক হয়ে উঠবে, তখন নয়--: | 

১,-_না, আমি মনস্থির করে ফেলেছি, সওয়ার সলিসিটরের হাত 
ধারে বললে, আমি চাই আপনিও আমার সঙ্গে নেমে যান । আমর 
জরঁপ্রিবান থেকে অনায়াসে 'অন্ত জাহাজে উঠতে পারব । 

_ ছুঃখিত। তা আমি'পারব না। আমি একট দিনও আর 
নষ্ট করতে পারি ন!। গুরুত্বপূর্ণ মামলার জগত লগ্ডন যাচ্ছি-_সেখানে 
আমাকে নিদিষ্ট দিনের মধ্যে পৌছতেই হবে। 
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_বোকার মত কাজ করবেন না। 'ডারবানই হল আমাদের 
শেষ স্থযোগ । সওয়ারের ক উত্তেজনায় কাপতে আরস্ত করল, 
আমার কথা শুনুন। আমি জানি, নিশ্চিতরূপে জানি । এ জাহাজে 
থাকলে আপনি ইহজন্মে আর লগুনের মুখ দেখতে পাঁবেন না। 

সনিসিটর করুণার হাসি হাসলেন । ভাবটা, ছেলেটার মাথা 
ভয়ে একেবারে বিগড়ে গেছে । হাত ছাড়িয়ে উঠে দাড়ালেন, 
বললেন, পারলে নিশ্চয়ই নামতাম ইয়ংম্যান। কিন্তু বর্তমানে তা 
সম্ভব নয়। এখন ভাঙগ ছেলের মত বিশ্রাম নাও, আর সব আতঙ্ক 
মন থেকে মুছে ফেলে দাও । “স্বপ্ন, সপ্রই | বুঝলে? স্বপ্ন কখনো 
বাস্তব হয় না। সহস!। সওয়ার চুপ হয়ে গেল। কয়েক মুহুর্ত বাদে 
নিংশবে হেসে উঠল সে। 

_স্বপ্প বান্তব হয় না, না? আর্মি এ নিয়ে আপনার সঙ্গে বাজি 
রাখতে পারতাম । কিন্ত". 

_কিস্ত''কি? বল? 

_-বাজি রেখে লাভ কি হবে? কেন না, সে টাক] দেবার 
জন্যে তো আপনি পৃথিবীতে থাকছেন ন11-.. 


ডারবান বন্দরে এসে “ওয়ারাটা' জাহাজ যখন নোঙর করল, 
তখনও সওয়ার অসুস্থ । কিন্তু সে'জিদ ধরল নেমে যাবেই, এবং 
অন্য জাহাজে করে দেশে ফিরবে । শেষবারের মত সলিসিটরকে 
নেমে যাবার জন্য অনুরোধ করল, কিন্তু সলিসিটর রাজী হলেন না 
কিছুতেই । বিদায় নেবার সময় সওয়ারকে খুবই বিষণ দেখাচ্ছিল । 

২৫শে জুলাই “ওয়ারাটা” ডারবান ছেড়ে কেপ-টাউনের উদ্দেশ্যে 
যাত্রা করে । সওয়ার গিয়ে সারাটা দিন একট হোটেলে বিশ্রাম নিল। 

ছুদিন বাদে সকালবেলা সে গিয়ে উপস্থিত হল “ইউনিয়ন ক্যাসল 
লাইন” জাহাজ অফিসে। 
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ম্যানেজারকে গিয়ে বললে, আমি সমুদ্র-ভ্রমণে একটু নার্ভাস। 
আমি ইংল্যাণ্ডে যাবার একটি টিকিট কাটতে চাই। তবে যে 
জাহাজে যাব, সেটি যেন, মানে---মানে স্ুনামী---অর্থাৎ শক্ত-সমর্থ 
জাহাজ হয়। 

ম্যানেজার মৃত হাসলেন । 

_- আপনি নিশ্চম্ত থাকতে পারেন স্তার। আমাদের সব 
জাহাজই 'শক্ত-সমর্থ পোক্ত, কোন বাজে জাহাজ আমাদের 
কোম্পানিতে নেই । 

_-ভাল। তাহলেও সে জাহাজটা সম্বন্ধে আমি পূর্বানেই কিছু 
খবরাখবর জানতে চাই। আমি." সিডনী থেকে আসছি--*একটা 
অতি বাজে জাহাজে করে আসতে হয়েছে । 

বিস্মিত ম্যানেজার কৌশলে জেরা করে সওয়ারের কাছ থেকে 
পূর্বেকার সমস্ত ঘটন! ' পুঙ্ানুপুঙ্ঘরূপে জেনে নিলেন । জানলেন 
“ওয়ারাটা' জাহাজ সম্বন্ধে সওয়ারের অজানা আশঙ্কার কথা, সেটার 
নাকি অস্তিম অবস্থা, তাও শুনলেন। শুনলেন অদ্ভুত 'ছুংস্বপ্রে 
ভরা কেবিনের কাহিনীটি । মোহাচ্ছন্নের মত কে সমস্ত কিছু 
বিবৃত করল সওয়ার । 

_-এওয়ারাটা-র পক্ষে এটা 'শেষ সমুদ্রযাত্র।। সে বললে, ও 
জাহাজ আর কেপটাউনে পৌছবে না। 

শুনে ম্যানেজার মনে মনে কেঁপে উঠলেন । কথাগুলো এমন 
“দৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন যে, শুনলে শিউরে উঠতে হয়। 

-আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে, এ ছঃন্বপ্লটা আপনার 
পক্ষে একট। হুশিয়ারবাণী বিশেষ 1 

_নিশ্চয়ই । তাছাড়া গতরাত্রে-.আমার হোটেলে'*.এর চেয়েও 
ভয়াবহ স্বপ্র দেখেছি । দেখেছি “ওয়ারাটা' বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে বেসামাল 
হয়ে লড়াই করতে করতে চলেছে । সহ! বিশালকায় একটা ঢেউ 
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এসে তার সামনের দিকটা গ্রাস করল। জাহাঞ্জট1 কাত হয়ে---" 
নিমেষে জলের তলায় মিলিয়ে গেল 1... 

ম্যানেজার কেশে উঠলেন, ঘাড়ের কাছে একটা স্থান চুলকে 
নিয়ে কতগুলে। ছাপানো ফর্ম এগিয়ে দিলেন ওর দিকে । 

- আশ! করি এ দুশ্চিন্তা থেকে অবিলন্বেই আপনি মুক্তি 
পাবেন। আমি আপনাকে আমাদের সবচেয়ে সেরা, মানে সবচেয়ে 
নির্ভরযোগ্য জাহাজের টিকি?টর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এ ফর্মগুলো৷ * 
দয়া করে পূরণ করে দিন। 

নীরবে কাগজগুলো। নিয়ে সওয়ার কলম হাতে তা পূরণ করতে 
লাগল। তারপর সহস। মুখ তুলে জিজ্ছেস করলে, আজকের তারিখ 
কত? 

ম্যানেজার ডেস্ক-ক্যালেগ্ডারের পানে তাকিয়ে বললেন, ২৭শে 
জুলাই স্যার । 

১৯৯ থুষ্টীকের ২৭শৈ জুলাই-.- 

উত্তমাশ। অন্তরীপ থেকে কিছু দূরে কোন এক স্থানে সমুদ্রের 
ওপর একটি ছোট স্টীমার বিক্ষুব্ধ ঝড়ের মধ্য দিয়ে ধীর গতিতে চলে 
যাচ্ছিল। 

পেছন থেকে একটি বড় জাহাজ একসময় এগিয়ে এল। 
'সিগনালবাতিতে কথা চালাচালি হল।' 

__গুড মনিং। কোন জাহাজ এট? 

__“ওয়ারাটা” লগুন যাচ্ছি।: 

_ক্ল্যান ম্যাকইনটায়ার” আমরাও লগুন যাচ্ছি । অস্ট্রেলিয়া 
থেকে আসতে কি রকম আবহাওয়া পেয়েছেন ? 

_ প্রবল দক্ষিণ-পশ্চিমীয় বাতাস। 

_ ধন্তবাদ। “ওয়ারাটা? বিদায় । যাত্রা শুভ হোক 1. 

ধন্যবাদ । তুমিও শুভেচ্ছ। নাও। বিদায়। 
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বিদায়**"যা্র। শুভ হোক । বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে চলছে উত্তাল গর্জন । 
ছুটি জাহাজ একই পথে এগিয়ে চলেছে। 'অচিরে এয়ারাটা ছোট 
'জাহাজটিকে "ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। একসময় তার 'মাস্তুলটি 
'দিকচক্ররেখার মধ্যে মিলিয়ে গেল। এবং সেই বোধ করি শেষ । 
তারপর এ জাহাজটি এ পৃথিবী থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে 
মিলিয়ে গেল। ' চিরদিনের মত। বিশ্ময়কর ঘটনা । ' ইতিহাসে 
এমনটি আর ঘটেনি ! 

বিকেলের দিকে ঝড়ের বেগ সাংঘাতিক হয়ে উঠল । ক্রমান্বয়ে 
' ছক্রিশ ঘণ্ট। ধরে চলল সে অঞ্চলের নিকৃষ্টতম সামুদ্রিক তুফান। 
তারপর যথান্ীতি সমুদ্র একসময় শান্ত শীতল হয়ে এল । 

দিন কাটতে লাগল । ' “ওয়ারাটার কেপটাউনে পৌছবার 
তারিখ কবে পেরিয়ে গেছে। অথচ জাহাজটার'পাত্া নেই । একই 
রাস্তায় অপরাপর শ্রথগতি ছোট জাহাজও ডারবান থেকে 
কেপটাউনে এসে পৌছে ফের রওনা হয়ে গেল। অথচ ওয়ারাটা”র 
দেখা নেই। পথে অপরাপর জাহাজ কোন কিছু অস্বাভাবিক 
ব্যাপার লক্ষ্য করেনি । না কোন লাইফ বেণ্ট, না কোন বিপদ- 
জ্বাপক ধ্বনি, জলে কোন ডেক-চেয়ার, কাঠের তক্তা বা নৌকো 
কিছুই দেখেনি তারা । কিংবা ডারবান থেকে কেপটাউন্দের মধ্যে 
তীরভূমিতেও কোন কিছু ভেসে আসেনি । 

এইভাবে শুরু হল বিশ্বের বিশালতম সমুদ্র-তল্লাসী অভিযান । 
তিনটি যুদ্ধজাহাজ ও অঞ্চলটিকে তন্ন তন্ন করে খুজে ফিরল। 
অস্ট্রেলিয়া গভর্ণমেন্ট দ্রুতগামী *সেভার্ণ জাহাজকে পাঠাল নিজ 
খরচায়। সে জাহাজ এসে ও অঞ্চলের ২৭** মাইল পথ ঢু'ড়ে 
ফেলল, পাক্কা 'এক মাসের ওপর । র্লু-আ্যাঙ্কর লাইন তাদের 
শ্যাবাইন” নামক জাহাজ পাঠাল। সে জাহাজ ৮৮ দিন ধরে 
১৪*** হাজার মাইল সমুদ্র চষে ফেললে-_কিস্তু কেউই কোন 
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রহস্যের কিনার করতে পারল না। জাহাজ কোথায় গেল? ' ডুবে 
গেলেও তার কিছু কিছু বস্তু অবধারিত সমুদ্রবক্ষে ভাসমান দেখ! 
যেত। একটা কাঠের টুকরো পর্বস্ত পাওয়া গেল না। এমনভাবে 
“ওয়ারাটা" নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেল যেন, মনে হল ও জাহাজ পৃথিবীতে 
কোনকালে ছিলই না । 

এ এক বিস্ময়কর ঘটনা । ইতিহাসে এর দ্বিতীয় নজীর নেই। 
প্রায় ১৭*** হাজার টনের এক বিরাট জাহাজ, একশোর ওপর 
যাত্রী নিয়ে একেবারে ' চিহ্ৃহীনভাবে নিরুদ্দেশ হয় কি করে? 
বিভিন্ন আকৃতির ' ভাসমান বস্তগুলি গেল কোথায়? যাত্রীদের 
একজনের 'ম্বতদেহও কি ভেসে উঠবে না? বা কারুর চোখে 
পড়বে না? 

বিশেষজ্ঞরা হতভম্ব হয়ে গেলেন । এ রহন্তে সারা বিশ্বের মানুষ 
স্তম্ভিত হয়ে উঠল। পৃথিবীর সংবাদপত্রসমূহ নান] সিদ্ধান্ত-কাহিনী 
প্রচার করতে লাগল, কিন্তু কোনটাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। 

জাহাজের নক্স| পরীক্ষা করা হল। কোন ক্রটি নেই। যে- 
কোন সামুদ্রিক 'ঝড় সামলাতে সক্ষম সে। ছোট জাহাজেরা যে 
ঝড়-তুফান পেরিয়ে এল, তাতে অত বড় জাহাজের গায়ে আচড় 
লাগবার কথা নয়। তাহলে জাহাজ গেল কোথায়? কিকরে 
মিলিয়ে গেল? কোথায় গেল ? 

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ব্লড সওয়ারের অদ্ভুত ভবিষ্বদ্বাণীটি। 
তার স্বপ্ন, তার অজানা আশঙ্কা এভাবে বর্ণে বর্ণে ফলল কি করে? 
এ এক অজ্ঞাত রহস্য । অভিশপ্ত “ওয়ারাটা” জাহাজের একমাত্র 
পরিক্রাণ পাওয়া যাত্রী সে। 

এত বছর হয়ে গেল, আজও সেই নিরুদ্দিষ্ট জাহাজ সম্বন্ধে কোন 
বিশ্বামযোগ্য ' সুক্পর বা কারণ আবিষ্কার করা যায়নি । কোন্‌, 
অলৌকিক ভবিষ্যৎ-ভ্রষ্টা সওয়ারকে সাবধান করে দিয়েছিল 1 আর 
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কোন্‌ 'লিয়তিবলে একট বিশালকায় জাহাজ এ পৃথিবী থেকে 
একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল, এর সঠিক উত্তর আজও কোন 
মানুষ খুজে পাননি । 


সমুদ্র-রহস্তের ইতিহাসে এ কাহিনীটি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অন্ুদঘাটিত 
এক ঘটন]। 
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সাপ ালানো ডাক্কিনা 


ইংরেজ সাল প্রথমটা! ম্মবচ্ভ্া আর অবিশ্বাসের হাসি 
হেসেছিলেন। কিন্তু তারপর একদিন নিদারুণভাবে যখন ঠেকে 
শিখলেন, প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলেন তিনি | 

তাহলে এই ধরনের অলৌকিক ব্যাপারও সম্ভব? মরতে 
মরতে তিনি বেঁচে গেলেন একদ।। 

এ যে অভাবনশীয়। আজ বিংশ শতাব্দীর আধুনিক সভ্যতার 
পারমাণবিক যুগে শতাব্দী-প্রাচীন এ ধরনের মারণ-উচাটন বশীকরণ 
রোগ-নিরাময় প্রভৃতি ডাকিনী-বিদ্যা় কি করে বিশ্বাস করা 
যায়? 

কিন্তু বিশ্বাস না করেই বা উপায় কি? 

আজও আফ্রিকার অধিকাংশ অধিবাসী এই ডভাকিনী-ডাক্তারে 
€ রোজা) বিশ্বাস করে থাকে । না, শুধু যে অশিক্ষিত অসভ্য 
জনসাধারণ তা নয়, শুনলে অবাক্‌ লাগে যে, স্বয়ং ঘানার প্রেসিডেপ্ট 
নক্রুমা পর্যন্ত এতে বিশ্বাসী । কেনিয়ার প্রধান মন্ত্রী জমো 
কেনিয়ান্টাও প্রতিপদে এ সব মেনে চলেন । বড় বড় রাজা, সর্দার, 
প্রাদেশিক মন্ত্রী ইত্যাদি শিক্ষিত সমাজও কমবেশী সবাই ডাকিনী- 
বিদ্যা অনুশাসন মেনে চলেন । 

ইংরেজ সাহেবের কথাটাই আগে বলি। 

আফ্রিকার উগাণ্ড প্রদেশের ডিটেকটিভ কর্মচারী এই সাহেব 
একদিন খবর পেলেন ডিনিওয়া মোসাম্বোয়া নামক ডাকিনী-বিচ্যার 
এক গুপ্ত-সমিতির কতকগুলি লোক গভীর অরণ্যসংকুল এক পর্বতের 
ওপর মিলিত হয়ে অতি সংগোপনে নানা ধরনের উদ্ভট ও ভয়াবহ 
আচার-অনুষ্ঠান শুরু করেছে। 
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সরকারী আইনে এসব নিষিদ্ধ। ওপর থেকে হুকুম এলো, এই 
দলের সংবাদ সংগ্রহ করে রিপোর্ট দাও । 

সাহেব কাজে লেগে গেলেন । যথারীতি স্থানীয় অধিবাসী 
দুজন চরের সাহায্যে তিনি সংবাদ ও সভ্যদের নাঁম ইত্যাদি সংগ্রহে 
লেগে পড়লেন। চরদের একজনের নাম ইয়াকাবে সে সরকারী 
দপ্তরের কর্মচারী। অপর ব্যক্তি হল দোকানদাব, নাম সাবাসিয়ানি। 

টুকটাক করে বেশ কাজ এগাচ্ছিল। কিন্তু এরপরই দেখ! 
দিল এক ঝামেলা । 

একদিন সকালে সাহেব নাবান্টিয়ানির দোকানে গিয়ে দেখলেন 
দৌকানটি বন্ধ। সামনে রাস্তার ওপর বাদে আঁছে একজন অপরিচিত 
মানুষ । দরজার কড়া নাঁড়ীতে কোন সাড়া পাঁওয়া গেল না। 
তখন অপবিচিত লোকটিকে সাহেব প্রশ্ন করালেন? “সাবান্টিয়ানি 


কোথায় বলতে পারো গ 
__ «তার অনুখ”, উত্তর দিল লোকটা, “আমি তাৰ ভাই । কা 


বলবার আছে বলুন ॥ : 

সাহেব মুহুর্তে সাবধান হায় গেলেন। তিনি জানতেন 
সীবাষ্টরিঘানির ভাই-বোন কেউ নেস্ট_পুবু স্ত্রী আর শিশুসস্তান নিয়ে 
বাস করে সে।-তাই জিচ্ছেস করলেন? “ওর স্ত্রী আছে ? 

_ দনা, সেও অনুস্থ, উত্তর করে লোকটি । 

স্পষ্ট বোঝ। গেল কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। সাহেব 
সেখান থেকে সোজা! সরকারী দপ্তরে গিয়ে ইয়াকাবোকে ডেকে 
বাইরে নিয়ে এলেন। অফিসে কোনপ্রকার গোপন কথা বল! 
সম্ভব নয়। দেওয়ালেরও কান আছে। সমস্ত শুনে ভীতকঠে 
ইয়াকাঁবো বললে, “সাহেবঃ এ ব্যাপারে আর কোন সংবাদ নেবার 
চেষ্টা করবেন না। ডিনি-রা টের পেয়ে গেছে আমর কি করছি। 
সাবাষ্টিয়ানিকে ওর! শাসিয়েছে। ও তাই হাওয়া হয়ে গেছে। 
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_-তাহলে ব্যাপার এই ? কিন্তু দোকানের সামনে ও লোকটা 
কে? সেতো সাবাস্িয়ানির ভাই নয়।” 

কোন জবাব 'না দিয়ে ইয়াকাবো ত্রস্তে অফিসে ঢুকে গেল। 
সহল। সাহেব চেয়ে দেখেন অফিস ঘরের অপর একটি জানল দিয়ে 
কেতাহুরস্ত পোশাক-পরা অপর একজন আফ্রিকান ওঁদের দিকে 
শ্যেনদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে। ওঁদের কথাবার্তা সম্ভবত তার কানে 
গেছে। ইয়াকাবো তাই সরে. গেল। 

গভীর রাত্রির অন্ধকারে ইয়াকাবো সাহেবের বাংলোয় গিয়ে 
তার সঙ্গে দেখা করলো। ভয়ানক আতঙ্কগ্রস্ত তার মুখ-চোখ। 
সামুনয়ে সে বললে, “আমিও ভয়-দেখানো একখানা চিঠি পেয়েছি । 
যদি একাজ চালিয়ে যাই, সাংঘাতিক বিপদ আসবে আমাদের 
প্রত্যেকের ওপর ৷” 

সে নাকি সংবাদ পেয়েছে, রাত্রি থেকেই সাবাঠিয়ানি, তার স্ধ্ী 
ও সম্তানকে পাওয়া যাচ্ছে না। যে লোকটা বসেছিল, সে ডিনি- 
সমিতির চর। ঈশ্বর জানেন সাবান্িয়ানির কী দশ! হয়েছে! 
অফিলের জানল! দিয়ে চেয়েথাকা লোকটা ও ডভিনি-দলের গুগ্তচর, 
নাম ভাবানি। ও নিজেও নাকি ডাকিনী-বিছ্যা চর্চা করছে। 

-?ও লোকট। একজন শিক্ষিত মানুষ, সে কিনা ওই সব 
জাছুবিদ্যায়-*-” 

_স্তার, কে যে নয়, বাইরে থেকে দেখে তা আপনি বুঝতে 
পারবেন না।” 

সেদিনই সাহেব সাপের কামড় খেতে খেতে বেঁচে গেলেন। 
সন্ধ্য। হয় হয়, গাড়ি থেকে নামতে যেতেই ফৌস করে উঠল সেই 
বিষধর! ব্রস্তে পা গুটিয়ে না নিলেই শেষ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি । 

পরদিন ঘটনাটার কথা ইয়াকাবোকে বলতে এক ফুঁয়ে যেন 
তার মুখের জ্যোতি নিভে গেল, ভয়াবহ আতঙ্কে সারা শরীর কেঁপে 
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উঠল তার। কি যেন বিড়বিড় করে ভয়ার্ত কণ্ঠে ডিনি-সমিতি 
সম্বন্ধে উচ্চারণ করলে । তারপর চলে গেল, যেন প্রাণহীন একটা 
মানুষের মত পা ফেলে । 

পরের সন্ধ্যায় সাহেব জেল। হেডকোয়ার্টারে এক ডিনার-পার্টিতে 
গেলেন। শ্বেতাঙ্গ কমিশনার ওঁকে ডেকে নিয়ে গোপনে সাবধান- 
বাণী উচ্চারণ করে বললেন, “ভিনি-সমিতি নিয়ে আর ঘাটাঘাটি 
করবেন না। শুনলাম ওদের নাকি বড় একটা মিটিং হয়ে গেছে, 
তাতে বল! হয়েছে একজন ইওরোপীয়ানের সমূহ বিপদ আসছে । 
অবশ্য আপনাকে ভয় দেখানো আমার উদ্দেশ্ট নয়, কিন্ত মনে হচ্ছে 
মে হলেন আপনি |” 

দ্বিতীয় হুশিয়ারি । নিশ্চয়ই ভয়াবহ কিছু একটা ঘটতে শুরু 
হয়েছে নেপথ্যে । গভীর রাত্রে ডিনার থেকে ফেরবার মুখে 
কমিশনারের সঙ্গে গল্প করতে করতে এলেন গাড়ি পর্ষন্ত। 

_-স্মরণ থাকে যেন কথাটা । ওই পাহাড়ের চুড়োয় কিছু 
একটা ভয়ংকর ষঢ়যন্ত্র চলছে আপনার বিরুদ্ধে 1৮ 

বলতে বলতেই কমিশনার সাহেব ওকে আচমকা এক ধাকায় 
সরিয়ে দিলেন এক পাশে, আর চিৎকার করে উঠলেন প্রবল কে, 
“সাবধান! লনের শেষে এক হাত দূরে ফোম করে মাথ। তুলে 
দাড়িয়ে আছে ভীষণ বিষাক্ত একটি সাপ। ওকে গেবুন ভাইপার 
বলে। আরেকটুকু হলেই পা দিয়েছিলেন ম্ৃত্যুমুখে |” 

“এই একটি ইঙ্গিত”, কমিশনার সাহেব কম্পিত কঠে বললেন, 
“অশুভ ইঙ্গিত। কিন্তু অবাক হচ্ছি, এ বাড়ির ধারে-কাছে কখনও 
আগে সাপ দেখিনি । এট! এলো! কোথেকে 1” 

কিলবিল করে সাপটা ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। 
ফেরবার সময় কুড়ি মাইল পথ মোটর চালিয়ে আনতে আসতে 
সাহেবের মনটা এক অজ্ঞান আশঙ্কায় যেন ক্রমেই ভারী হয়ে এল । 
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কার কাছে কবে যেন তিনি শুনেছিলেন যে, এইসব ডাকিনী- 
বিগ্াবিশারদর। অদ্ভুত মন্ত্রবলে সাপ চালনা করতে পারে। বিশ্বাস 
হয়নি এতকাল । কিন্তু আজ.) 

সাহেব এরপর কাজে একটু টিলে দিলেন। কিছুদিন পরে 
খবর এল ওই পাহাড়ের ওপরে নাকি বিরাট এক অনুষ্ঠান 
হতে চলেছে। কেনিয়ার দিক্‌ থেকেও পাহাড় ডিঙিয়ে সব 
“গণী'জনেরা নাকি তাতে যোগদান করছে । আবার সাহেবকে 
চঞ্চল হয়ে উঠতে হল । সমস্ত কিছু ঘটনার খুঁটিনাটি সংবাদ নেওয়। 
জরুরী প্রয়োজন। 

সাবাস্িয়ানি অদৃশ্য । অতএব ইয়াকাবোই ভরস।। কিন্তু ইয়াকাবো। 
সম্পূর্ণ বেঁকে দাড়িয়েছে । সে আর জীবন থাকতে কোন সাহায্য 
করতে রাজী নয়। এতট। অবাধ্য হতে ইয়াকাবে।কে আর কখনও 
দেখা যায়নি । সাহেব তখন বললেন, “বেশ, তুমি যখন রাজী নণ্ড, 
আমি নিজেই চেষ্টা করে দেখি । সংবাদ মামাকে পেুতিই হবে ।” 

“সাহেব, শেষবারের মতো বলছি, আপনি ডিনি-সমিতির 
ব্যাপার ছেড়ে দিন। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে ,ছডে দিন! 
নয়ত.*.নয়ত ভয়ংকর বিপদ হবে আপশনার-**” 

তৃতীয় সাপের সঙ্গে দেখা হল একেবারে ঘরের মধো, বিছানার 
ওপর । আরও বিষাক্ত জাতীয় সাপ £ পাফ. এভার । 

সাহেব চিৎকার করে ভৃত্যকে ডাকলেন । 

--আরে বাপ.। এটা এখানে কি করে এলো?” চাকর 
চিৎকার করে ওঠে। 

_ “আগে মেরে ফেল, তারপর কথা |” 

পাঙ্গ। নামক অস্ত্রের এক আঘাতে শেষ হল সাপটি । ভূত্যের 
মুখে শোন গেল সাহেবের বাগানে আরও ছুটো সাপ নাকি আজ 
মেরেছে সে। 
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শুনে সাহেবের শরীর প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এল। সাহেব আফ্রিকায় 
বহুকাল আছেন কিন্তু সবনুদ্ধ এযাবৎ কুড়ি একুশটার বেশী সাপের 
সাক্ষাৎ পানশি। অর্থাৎ বছরে এক আধটার বেশী নয়। কিন্তু 
এখন এক সপ্তাহের মধ্যে নিজে দেখেছেন স্বচক্ষে তিনটি আর 
চাকর দেখেছে ছুটি__মোট পাঁচটি বিষধরের কাছাকাছি হতে হল। 

ইয়াকাবোকে প্রশ্ন করলেন সাহেব, “তুমি কি বিশ্বাস করো যে, 
কোন মানুষের পক্ষে সাপ চালানে। সম্ভব ?” 

_-হ্যা সাহের, করি। এ হচ্ছে ওই ডাবাঁনির কাজ, সেই 
জানল! দিয়ে চেয়ে-খাকা কেরানী ডাবানি। সে শপথ করেছে, 
এমনভাবে আপনাকে হত্যা! করবে যে, কোন প্রমাণ পাওয়! যাবে 
না। এব্যাপারে সর্পাঘাত করানোই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ উপায়। 
সুতরাং-*"* 

একি বিশ্বাসযোগ্য কথা? বিংশ শতাব্দীতে এমন কি 
আফ্রিকাতেও থে এ ঘটন! কাল্পনিক মনে হয়। তাজ্জব লাগে। 

সাহেব ভীষণ সতর্ক হয়ে গেলেন । অন্ধকারে চলেন না। হাত- 
পা ফেলবার সময় দেখে ফেলেন । কিন্তু এ সত্বেও সাপের পর 
সাপের লামনাসামনি হতে লাগলেন তিনি। এক ভারতীয় বন্ধু 
হরিলালের সঙ্গে একদিন তার কারখানায় গেলেন দেখা! করতে। 
লন পেরিয়ে বাড়ীতে উঠতে গিয়ে মুহুর্তের জন্যে বেঁচে গেলেন । 
বিষ ছুড়ে-দেওয়া এক বিশাল গোখরোর কালাস্তক ফণার সামনা- 
সামনি হলেন তিনি । হরিলাল সাহেবকে এক প্রচণ্ড ধান! দিয়ে 
সরিয়ে না দিলে, মারা যেতেন সেদিন সাহেব । ছুড়ে-দেওয়া বিষ 
নিশানাত্রষ্ট হয়ে গেল। 

এরপর পালাই পালাই রব উঠল | মাসখানেকের ছুটি নিয়ে 
ব্রিটেনে যাবার আগে আরও বার পাঁচেক সাপ তেড়ে এল সাছেবকে 
যেখানে সেখানে । একটা সাপ তো পা জড়িয়ে উঠেই পড়েছিল। 


৮৪ 


একবার দেখলেন একট! গাড়ির সীটে, আরেকটা অফিসের টেবিলের 
তলায় । ভাগ্যের জোরে প্রাণে বেচে গেছেন তিনি সামান্র জন্যে । 

সথচেয়ে বিস্ময়ের কথ। এই যে, সমস্ত সাপই ভয়ানক বিষাক্ত । 
এথচ উগ'ঞ! প্রদেশে বিষাক্ত সাপের সংখ্যা অতি নগণ্য । 

ডাবিনী পিদ্ধা পার্দশরঠ মানুষের দ্বারা বুঝি সবই সম্ভব। কী 
অলৌকিক শক্তিবলে যে ওর? যমরূলী নবীস্পদের ও বশে এনে চালনা 
ক্এন্খে পালে তা ওরাই জানে । বিজ্ঞান-বিশ্বাসী স্থসভ্য মন শুধু 
মবাণ “কস » দেখে তাজ্জব হয়ে যায়। 

শুধু যে এরা ক্ষতি করে তা নয়, এদের তানেকে অদ্ভুত শক্তিধর 
শামুম5 | জনৈক ইউরোপীয়ান ডাক্তার ঠা এক বন্ধুকে জানিয়েছেন 
2, কাম্পাপ।য় একজন আফিকান দোকানী আছে, সে এমনভাবে 
হাড .লট «হর দেয়, বিজ্ঞানে তার কোন হদিশ মোল না। 
অলৌকিক শক্তিতে €স দ্বরাবোগা তাঙ্গ। হাড় জোড়া লাগাতে 
পারে! পরীক্ষা করে শ্বেতাঙ্গ চিকিৎনক নিসম্মিঠ হযে গেছেন। 
ডাক্তাপী-বিদ্ভাঘ এর কোন সছুত্তর মেলে নাঁ। কী সব লতাপাতা, 
ম্তাকণ্ডার ন্যাৎগুজ ও বিড়বিড়-করা মন্ত্র; এই হল তার চিকিৎসা 
পদ্ধতি । শ্বেতাঙ্গ ডাক্তাররাও কঠিন কেন-এ তার সাহায্য নেয়। 

পুরুষদের চেয়ে মেয়েডাইনীরা আরও সাংঘাতিক । নানারকম 
জড়ি-ঝুটি, নণকম্কাল এমন কি নরবলি দিয়ে এরা সব ওষুধ তৈরা 
কবে। এদের কোপদৃষ্টিতে পডলে সর্বনাশ হয়। এরা না করতে 
পারে এমন কুকর্ম নেই । সম্মোহনের দ্বারা মানুষকে নিজের 
কাজে লাগায়। 

সম্প্রতি অবশ্য এই সব ডাকিনী-বিদ্যাবিশারদদের বীভৎম 
আচার-মনুষ্ঠান আইন করে বন্ধ করবার চেষ্টা হচ্ছে । 

টাঙ্গানাইক হাইকোর্টে সেদিন এক মামলা উঠল। তিনজন 
ডাইনীকে কাঠগড়ায় দাড় করানে। হয়েছে । তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর 
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অলৌকি ক-_৬ 


অভিযোগ । সন্মোহন, বশীক রণ, বিষদান এমন কি ভয়াবহ নরহত্য। 
করেছে তারা । 

আসামীদের একজনের বয়েস সত্তর, আরেকজনের বয়েস চল্লিশ, 
শেষের জনের বয়ন বড়জোর বছর কুডি। বুড়ী ডাইনীর আপ” 
ভাইৰি হল ছোট মেয়েটি । 

জেরার মুখে মেয়েটি তার করুণ কাহিনী পে গেল। 

মেয়েটির সবে বিয়ে হয়েছে, এমন সময় তার পিসী বুড়ী ডাইন" 
তাকে বললে ডাকিনী-শিষ্যা হতে । শুধু তাই নয় তাপ স্বামীকে 
জীবন্ত হত্যা করে ডাকিনী ওষুধ তৈরি করবার জান্য সাহ!য্য করতে 
আদেশ দিল। 

মেয়েটি রাজী হয়নি । বুড়ী ডাইনী প্রচণ্ড ভয় দেখায়। মন্ত্রবলে 
বংশকে বংশ উজাড় করে ফেলবে এই বলে শাসায়। 

বাধ্য হয়ে মেয়েটিকে রাজী হতে হয়। প্রথমে তাক ধারে ধীরে 
উদ্ভট আচার-অনুষ্ঠান শেখাতে থাকে বুড়ী ডাইনী । 

এদিন ওর অনুপস্থিতিতে বুড়ী ডাইনী গিয়ে ওর স্বামীকে কি 
যেন খাইয়ে দিয়ে আসে । সেই থেকে বেচারা প্রা বোবা হয়ে 
যায়, আর পেটের অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে । তাঁকে 
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ডাক্তাররা হাঞ্জার চেষ্টা 
করেও কোন রোগ নির্ণয় করতে পারেন না। 

এরপর ঘটল এক ভয়ানক ঘটন। । 

একদিন বুড়ী ডাইনী ভাইঝিকে নিয়ে গেল প।শের গ্রামে । 
সেখানে তিনটি গ্রামের ডাইনীরা মিলিত হয়েছে এক জঙ্গলের মধ্যে । 
গোপনে অনুষ্ঠান চলছে সেখানে । 

নানারকম আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল । ভাইবি সভয়ে 
দেখল সভার পাশে এক ঝোপের আড়ালে একটি অল্পবয়সী 
আফ্রিকান মেয়ে প্রায় অজ্ঞানের মত মোহ'চ্ছন অবস্থায় পড়ে 
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রয়েছে । জ্ঞান রয়েছে, অথচ নভতে ৮5৩তে পারছে না, চোখ মেলা 
রয়েছে, বোধ করি কিছু দেখতেও পাচ্ছে না। 

তিনজন পুরুষ ডাইন খালি গাঁষে 'লংটি পবে, মাথায় পাগড়ি 
দিযে কি যেন মন্ত্র পড়তে পড।৬ প্রথমে খানিকটা নেচে দিল | 

তারপর তাদের একজন গিয়ে মেয়েটিকে পাজাবেংলা করে 
তুলে এনে সভার মাঝখানে শুইয়ে দিলে। একমন হাত ছুটে। 
চেপে ধরলো, আরেকজন দুটো প1। প্রথম ডাইন লোকট' বিশাল 
একট ছুরি বের কবে নিমেষে মেযেটার মু$ কেটে ফেলল 
আ7বকজন কাটন হাত ৪ প।। ওতায জন 'দহটাকে সমান 
ছুতাগে তাগ কবে ফেলল । এইভাবে সঙ্ভাব মেযেটগন বধ কর 
হল। 

এই গ্রান্ছের ডাকিনীরা নিল হা৩-শা ও পেহের অধেক অং 
বুডী ডাইনী 'নল নাভীভূ তি ৪ দেহের পরব অংশ | সেই গ্রামে 
প্রধান ডাকিনীর পুরস্কার স্ববপ দেও! হল মৃত খোষটিখ সু$টা 
তারই জড়ি বুটিতে মেয়েটাকে নাকি আচ্ছন্ন কর। সম্ভব হযেছে । 

হাইচকাে উপস্থিত লোকেবা ভয়ে বিম্ময়ে ঘৃণা কৌ,” উঠল 
এই বিবরণ শুনে । 

ছোট ডাইনী মেষেটি বলে গেল £ 

নিজ গাঁয়ে এসে প্রত্যেক ডাইনীকে এক এক টুকরো মাংস কেটে 
দেওয়া হল। দেই মাংস শুকিয়ে গু ডো করে পাকি ডাকিনী ওষুধ 
তৈরি করা হবে। 

এবার তার স্বামীর পালা তাকেও ওইরকম বীভৎসভাবে 
কেটে টুকরো টুকবো করে ওষুধ তৈরি কর! হাবে, বললে বুড়ী ডাইনী । 

ভাইঝি এবার ভয় পেয়ে গেল। সে ওই ভয়ংকর ঘটন! দেখে 
এসেছে সেদিন। ভাইনী শিষ্তা হলেও ভেবে সে শিউরে উঠল। 
স্বামীকে ওরা এভাবে হত্য। করবে ! কি পেশাচিক ব্যাপার! তার 
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স্বামীকে মৃছিত ও মোহাচ্ছন্ন করে দেবে বুড়ী ডাইনী। মেয়েটিকে 
তখন নিজ হাতে জীবন্ত স্বামীকে কাটতে হবে৷ নয়ত বুড়ী ডাইনীর 
'নৃভিশাপে বংশ উজাড় হয়ে যাবে । 

মেয়েটির স্ুমতির উদয় হল। সে গিয়ে শ্বশুরের কানে সব কথা 
তুলে দিল। শ্বশুর শিক্ষিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি । এসব কুসংস্কীরে 
াপ্প বিশ্বাস নেই। সে শিজে দলবল নিয়ে গিয়ে বুডীর সঙ্গে 
কয়েকটা ডাইনীকে এনে দড়ি দিয়ে বেঁধে ভীষণ ভাবে প্রহর করল । 

তার ছেলে তখনও হাসপাতালে খুকছে। 

“মামার ছেলেকে ভাল করে দে। নয়ত জীব তোকে পুড্ডিয়ে 
মারব ।” গর্জন করে ওঠে মেষেটির শ্বশুন । 

প্রথমটা কিছুতেই স্বীকার করে না বুড়ী ডাইনী । শেষে সপাং 
₹রে কয়েক ঘা চংবুক্ধ মারতে, বুডী একট! পাতা দিল খেতে । সেটা 
গেয়ে ছেলেটা একটু ভাল হল বটে, কিন্তু দিন পনের বাদে সে মারা 
গেল। 

আর রক্ষা নেই। টেনে নিয়ে গেগ ওদের থানায়। সেখান 
থেকে আদালতে । কিন্তু শাস্তি তেমন কিছু হল না। কেননা 
শহত মেয়েটার বাবা মা সাক্ষ্য ছে। দ্িলই না, বরং ডাকিনীদের 
ভয় দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল। 

নরহত্যার অপরাধ প্রমাণ হল নাঁ। তবে অন্তান্ত অভদ্োগে 
বুচীর হল ছয় বছর জেল, দ্বিতীয়টার হল পাঁচ বছর, আর মেয়েটির 
তিন বছর। 

আফ্রিকায় এখন নবজাগপ্ণের ঢেউ লেগেছে- আফ্রিকাবাসীরা 
পুরনো নব সংস্কার আর কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নবজীবন লাভ 
করতে চায়। 

তারই প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়েছে ডাকিনী-বিদ্যাচর্চ! নিষিদ্ধ- 
করণের প্রচেষ্টায় । 
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ইল্রেশি- হশ্ণশি-তিশ্বাননান্নন 

শকণ্পনীঘ আকৃতি। 

লন্বায প্রায় স।ুড সাত ফু । গীশদ্ধিধ *।শ্বন সবধৃতত | কোমর 
থেকে পাষের দিকটা খাটো।। উপবেধ অবাঙগ সেহ তুননায অনেক 
বশী দীর্ঘ । গলা ক্ষীণ কিশু নন্তটি ধিশাল। জোনখহীন চেপ্9 
মুখ, নাক দেখে মনে হয় তাতে বুঝা জোন হাত নেই । গাধের 
রং গ।ঢ বাদামী । চোখের তার। কাজপ কালে খবং আশি চঞ্চল । 
অসম শক্ভিসম্পন্ন দীর্ঘ ছুটি খান্ধ। পা থক মাধা অবধি তার 
শুণ্ুকচমার” | ১৬*০* হাজার ফিট উচ্চত'প্প এক শদ্র আবিঠ্য ক 
(স ব্মাঁছণ। তুমুগ তৃফানের শ্রণহংক নব বেলে বইছিস হাওয়া । 
তার এতটুকু ও তাঁত গ্রাহ্য তাই তেল 1 উব লে এসেছিল 
তার পেছন "৬ গ্রায-বাডাঙহ এবট!| চনত নন একড। 
গুহ।ব মধে) ক্রমে সেট। অনৃশ্য হবে গঞে। 

তীক্ষ পজরে চেয়েছিল দে শির শে বহু ৮৯ খা 
পরিশ্রমসহকীরে ত্রাস ৮৭5 খাগুতিৎ 5৩ লাক উঠে 
আসচ্ছ উপরে। গ্৮৩ তুষার্ধপ্ণ। শুরু হযেছে কিছুক্ষণ ' বৃ 
ধড আকারের পাতলা তুষার এসে তীরের মত আছড পড়ছে 
দ্িগবিদিকে। তাতেও কোন ভ্রুক্ষেপ নেই তার। হিমানীতে গড়! 
স্ট্যাচুর মত মানুষটি (হ্য! সে মানুষই বটে) নিচের দিকে একাগ্র 
তন্ময দৃষ্টিতে চেয়েছিল পলকহীনভাবে । লম্বা এক দড়ির দ্বার! 
যুক্ত চারটি লোক ক্রমশ উপরে উঠে আসছে । পরছেন তাদের ভারী 
তুষাব-্যুট, পায়ে পুক সুইস-বুট । মাথায বাছুরে টুপীর মত সারা 
মুখ আবৃত করা ফারের ক্যাপ । চোখ ঢাকা বক্রাকার কাচ দেওয়! 
গগলস্। 
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দলের অগ্রভাগের লোকটি এক বলিষ্ঠকাঁয় পুরুষ । মাথা নিচু 
করে সাংঘাতিক পরিশ্রম সহকারে প্রতিটি পদক্ষেপে পেছনের 
তিনজনকে যুক্ত দডিতে টানতে টানতে সে উপরে উঠে আসছিল। 
উঠতে উঠতে সহসা একসময় সে থেমে পড়ল । আচমকা টাল 
সামলে দাডিযে গিয়ে দলাদভার দিকে চাল পেছনের ছিনজন 
লোক । ছুহাত ক শালের ওপর ঢাকা দিয়ে দলনেতা! প্রবল তুষার- 
পাতের দিকে তাকাবার চেষ্টা করাছিল। 

নিচের দলটি দাভিযে পড়তেই উপরের সই দাশবাকৃতি মানুষটি 
ক্রন্তে উঠে দাঙাল। অঙ:পর অতি প্রত পেছনের চাই (ভঙ্গে 
(কখনো বা চার হাতে-পায়ে হামাগুড়ি দিযে ) আরও ৮** ফিট 
চ্চতায় এমন একটা ছোট অধিতাকায উঠে এল যার ঠিক নিচেকার 
পথ ধরেই পর্বতারোহী দলটি ওপরে উঠে আসছে । 

মানুষ চ'রজন নিজদের মধ্যে কি যেন আলোচন! করছে। 
দলনেতা ওপর দিকে হাত দেখিয়ে কি যেন বলছে সঙ্গীদেব। 
দলনেতা কিন্তু উপপে থাক? চমাবৃত মানুষটিকে আদৌ দেখেনি | 
খোধকরি কোন পথে উঠতে হবে তাই দেখাচ্ছিল সাথীদের । কিন্তু 
ঘটনাক্রুম, তার “হালা হাত নির্দেশিত হল সরাসরি সেই 
ঠদত্যকারের দিকে । 

সেই মুহুর্ত কাজে লেগে গেল দৈত্যমানব। একটা অসহনীয় 
তুফানের হলকা এল । মুহূর্তে সামলে নিয়ে আবার সে কাজে 
লেগে গেল । নিজের চেয়েও বিশালাকৃতি একটি আলগ। শিলাখণ্ডকে 
সে তাৰ দীর্ঘ বাহু দিক অমানুষিক শক্তিকে স্থানচ্যুত করে ফেলল । 
তুষারের মূল থেকে সেটাকে যেন অবলীলাক্রমে উপড়ে নিয়ে এল । 
তারপর নিচের দিকে দৃষ্টিপাত করে সেটাকে প্রাণপণে ঠেলতে 
লাগল । ইঞ্চি ইপ্সি করে ঠেলে আনতে লাগল অকুস্থলের দিকে । 

চারজনের দঙ্সটি ইতিমধ্যে পুনরায় পর্বতারোহণ শুরু করেছে। 
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তিলে তিলে খাড়া উপর দিকে উঠে আসছে তারা । ভল্পকচর্মীবৃত 
দৈত্যটি উন্মন্তের মত এবার সেই বিপুলাকৃতি শিলাখগ্ুকে অকম্মাৎ 
ঠেলে দিল নিচের দিকে । প্রথমে চা করে একট। শব্ধ হল, 
তারপর শ্িকট মাওয়াজে চতুদ্দিক প্রকম্পিত করে সেই তুষারিভূত 
প্রস্তরটি ঠোকৃককর খেতে খেতে নেমে যেতে লাগল নিচের দিকে । 

শব্দ শুনে দলটি যখন সচকিত হায় ওপরে মুখ তুলে তাকালে 
৩খন আর সময় নেই। বিকট আতচিতকারে দলনেতা পাঁশে সরে 
যাবার ব্রথা »ষ্টা! করল। কিন্তু ততক্ষণে বৃহ শিলাখগুটি এসে 
প্রচণ্ড বগে তার দেহের ওপর পডেছে। /চাখের পলকে পাথরটির 
সঙ্গে সে নিচে গড়িয়ে গেল। যুক্ত দডিপ ঢানে সঙ্গী তিনজনও 
এক ঝটকা তার অনুগামী হল। দুধারের ককশ বন্ধুর হাজার ফিট 
তুষার পাথ হাড়গোড় আছড়াতে আচ্রডাুত তাদের চারুজ/নর 
গক্তাগ্ুত “দহ পঞ্চাশ ফুট গভীর এক গিরিবাত্মে অদৃশ্য হযে গেল। 

উপরে দাঁড়িয়ে দৈত্যাকাঁর মানবটি হিংস্র উল্লামে সব কিছু 
প্রত্যক্ষ করল। অবশেষে নিচু হয়ে একটা কুঠার কুড়িয়ে নিল। 
পরক্ষণে চতুষ্পদ প্রাণীদের মত জান্তব গ্রুততায় চঙাই পাথে উঠে 
গিয়ে প্রবেশ করল প্রাস্তসীমার সেই গুহাত্যন্তবে | 

সেখানে ঢুকে কুঠারটাকে ছুড়ে ফেলে দিল এক পাশে । তারপর 
কতকগুলি প্ড়ে থাকা চামড়ার ওপর বসে পড়ল। গুহার দেয়ালের 
দিকে +ছুক্ষণ সে অর্থহীন চাউনিতে তাকিয়ে রইল । এক সময় 
মুখে দখা দিল বিচিত্র হাসি। তার পবতবাজ্য থেকে হানাদার 
বিতাডিত হাযছে। পরমুহুর্তে মুখে দেখা দিল গভীর উদ্দিগ্রতা। 
(সস জানে আবার আসবে আরেক দল, একের পর এক নতুন দল। 
অন্তহীন লড়াই করে যেতে হবে তাকে । 

ভয়ানক ক্লান্তি এসেছে শরীরে । শুয়ে পড়ে অঘোর নিদ্রায় 
মগ্ন হয়ে গেল সে। 
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বাইরে প্রলয়ংকর তৃষারঝঞ্ধার তাণ্ডব নৃত্য চলছে তখন । 

বছরখানেক বাদে বসম্তকালে একদল শিকারি এ চারটি দেহকে 
'আবিষ্ধার করে। ১৪*** হাজার ফুট উচ্চতার চরম হিমে রক্তাক্ত 
'দেহগুলি আদৌ নষ্ট হয়নি । তার! সেগুলোকে বয়ে নিয়ে এল বন্ধ 
নিচেকার পাহাড়তলীর এক গ্রামে । তিন প্যাকেট কাগজ তখনও 
পাঠোদ্ধার করা যায়, বনু মাইল দূরের টেলিগ্রাফ অফিসে পৌছে 
দিল রাণাররা। তার কশদন বাদেই এক কেবল্গ্রম গেল লণ্ডনে | 
তাতে লেখ! ব্রিটেনের চারটি বীর সন্তান বি্শ্বর ছ্রাঁরোহ এক 
পর্বতের বাধা অতিক্রম করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে । দেনিক 
পত্রিকায় শিরোনাম বের হল: বিশ্বের সবোচ্চ পবত মাউন্ট 
এভারেস্ট তার মুতদেহগুলি ফেরত দিয়েছে । 

উপরে বধিত কাহিনীটি জনৈক সাংবাদিকেব কল্পনাপ্রস্থত । 
আসলে কি হয়েছিল সেদিন ত' কেউ জানে ন।। কিভাবে এই 
চারজন ছুঃমাহসীর মৃত্যু হল? পদহ্খলন, পরে আতঙ্ক? নাকি 
অনবার্ধ ধস নামা? নাকি অজ্ঞাত কোনো রোমাঞ্চকর কারণে 
নিহত হল ? 

কয়েক মাস বাদে নেপালের পোস্টাপিসের ছাপমারা এক পত্র 
গেল লগ্ডনে। তাতে একটি মাত্র শব্দ লেখা ছিল £ তুষারমানব । 
পত্রের তারিখ ছিল ১৯৩৬-এর ৫ই জুন । তারপর ৪৩ বছর কেটে 
গেছে। এ রহস্তের কোন সমাধান আজও হয়নি । তুষারমানব কি 
প্রকৃতই আছে? না ওটা কিছু সংখ্যক লোকের কল্পনা মাত্র? এ 
নিয়ে জল্পনা কল্পনা গবেষণ। পরীক্ষা নিরীক্ষার অস্ত নেই । এমন 
কোন মানব বা মানবগোষ্ঠী আছে কি যারা ছুনিয়ার তাবৎ সভ্য 
মানুষ থেকে সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে তুষারের দেশে বাস করছে? এটা 
কি সম্ভব যে অকল্পনীয় হিমের রাজ্যে যেখানে কোন লোমস প্রাণী 
যেতে সাহস পায় না, সেখানে বাস করছে শুধু চামড়া সম্বল 
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মানবদেহী একদল প্রাণী? যদি থেকে থাকে তারই বা রহস্য কি? 
ইদানিং এ-বিষয়ে আরও লব প্রমাণ সংগ্রহ হয়েছে। তবু তর্কের 
অবসান হয়নি । “১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ বৈজ্কানিক এরিক মিপটন 
মাউণ্ট এভারেস্ট অভিযানে বিকল হয়ে ফেরবার পথে এক অদ্ভু 
ব্যাপার আবিষ্কার করেন । তিনি সেগুলির যে ফটোচিজ্র নিষে 
আমেন তা দেখে বৈচ্ধানিক্* জগৎ বিস্মি হয। সে ছবি হঙ্গ 
দানবাকার পদচিহ্েব । মানুষের মত কোন শ্রাণীরাবশাল পাদষৰ 
ছাপ। সিপটন সেগুলে!কে তুষারম'নবব পদচিঞ্ বলেন ততিভিত 
করেন। তার ধারণ! এ পদচিহঞ্জগি ফাব “দ মাপ আ শী এব 
সম্ভবত তুষারযুগের মানবই হবে। 

ভতঃপর “১৯৫৩ খ্রীষ্টার্দে স্যার এডভমন্ হিলারি 2৭ ৫শশ্জ 
নোরকে দ্ুরারোহ এভাবেস্ট শীষে আবোইণ করেন | এ লংবাশ 
বহন কবে নিয়ে বগি অবহবণরত একটি (শগগাপল সহঙ! 
কতকগুলি “তুমারমানবের' দ্বারা আক্রান্ত হ়। 

এ প্রাণীগুলি লোমশ ও দীর্ঘদেহী ৷ প্রতোকেরই পায়ে খুব খভ 
আকারের বুড়ো আডঙ্ল আছে, যার সাহায্যে ভাবা অগ্ধাযানে বড় 
বড় খাদ লাফিয়ে পার হয়ে শেরপাদের বরাছোযার বাঁইবে অদৃশ্য 
হয়ে যায়। 

এর তিন বছর বাদে ১৯৫৬ খ্রীষ্টা্ডে পৃথিবীব অপর এক অং 
থেকে আরেকটি চমকপ্রদ সংবাদ আসে । "দ বছৰ ব্রিটিশ গলিম্পিক 
স্কিটিম, ভ্যাল-ডি ইসেরে থেকে অল্প দূরে ফরাসী আলদে একই 
ধরনের “তুষারমানবের” পদচিহ্ন দেখতে পাঁয়। সুদুর হিমালয়ের 
ছাপের সঙ্গে সে ছাপের সাৃশ্য বিস্ময়কর । 

ছুনিয়াময় পুনরায় বৈজ্ঞানিক জল্পনা-কল্পনা প্রনল হয়ে উঠল, 
বন্কালব্যালী একই প্রশ্ন সবার মনে উদয় হতে লাগল। এব" 
কালক্রমে এমন সব প্রমাণ আসতে লাগল, ষার ফলে বহু লোকের 
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মনেই 'এ বিশ্বাস স্থাপিত হল যে, 'তুষারমাঁনব” যে শুধু অতীতে ছিল 
তাই নয়, এখনও তার সশরীরে বর্তমান । 

দি আবোমিনেবল্‌ ক্রোম্যান। এ নামটায়ও বু পণ্ডিতের 
আপত্তি । যেন পুর্ব হিমালয় ও দক্ষিণ তিববাতের তৃষাররাজ্যে এমন 
একটি নিঃসঙ্গ একাকী দৈত্যকায় মানব বাস করে যার পিতা নেই 
মাতা নেই, নেই কোন সজীসাথী কিংবা পুত্রপরিবার। আর 
ঘৃণিত হতে যাবে সে কোন্‌ ছুঃখে! সে অবশ্যই প্রাগৈতিহাসিক 
যুগের মানব-শাখার প্রাচীনতম বংশোভূত এক প্রাণী, সভ্যতার 
শ্রোত এড়িয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে আজও টিকে আছে । যাদের 
কোন ভাষা নেই, আগুনের ব্যবহার কাকে বলে তা জানে না। 
লোমশদেহী এই মানবসস্তানাদের প্রতি "ঘৃণিত বিশেষণ যোগ 
করলে প্রকৃতই অন্যায় হয়। আর “তুষারমানব শব্দটাও 
হাস্তকররূপে অর্থহীন। এর অর্থ কি তুষারে গঠিত কোন 
মানুষ, না কি তুষারদেশে যারা বাস করে সেই মানুষ? প্রথমটি 
অবশ্যই নয়। আর দ্বিতীয়টি প্রাণীবিজ্ঞানে অসম্ভব কল্পনা । কারণ 
নিঃসীম তুষাররাজ্যে যেখানে এদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল সেই 
স্ানে কোন জীবিত প্রাণীর পক্ষে বসবাস করা সম্ভব নয়। স্তার 
এডমণ্ড হিলারী প্রভৃতি যার বা যাদের পদচিহ্ন দেখেছিলেন অবশ্যই 
সেই প্রাণী বা প্রাণীরা তুষার-রাজ্যের লাগোয়া কোন অরণ্যে 
বলবাস করে থাকে । 

পাশ্চাত্যের জনৈক প্রখ্যাত জীব-বিজ্ঞানীর মতে একে 
তুষারমানব না বলে তুষারযুগের মানব বলাই উচিত। কারণ 
এই ধরনের প্রাগৈতিহাসিক মানবসস্তানের আরও সন্ধান পাওয়। 
গেছে ছুনিয়ার বিভিন্ন অংশে, যুগের পর যুগ ধরে। এ বিশ্বের ৰহু 
স্থানই আজও মানুষের অনাবিষ্কৃত ও অগম্য রয়ে গেছে। সেসব 
জায়গার কোন মানচিত্র নেই, তেই সেখানে কোন সভ্য জনমানবের 
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বসতি। এর কিছু অংশ ছুস্তর মরু, কিছু মনধ্যুষিত তুষারময় 
স্থান আর বাদবাকি ছুর্গম গহন অরণ্য। এইসব স্থানে এখনও হয়ত 
বা স্ষ্টির গ্রভাঙকালীন যুগের মানবের কিছু শাখ। প্রশাখাসম্বলিও 
বংশোদ্ভূত দল বিচরণ করে বেড়াচ্ছে লৌকচন্কর অগ্তরালে। তা? 
প্রমাণও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। 

যেমন পাওয়। গিয়েছিল হিমালয় অতিযানকী এপ্সিক সিপটনের 
বারা । তিনি, মাইকেল ওয়ার্ড ও "শরপা তেনজিংকে নিয়ে লেসময় 
গৌরীশঙ্কর আরোহণের চিষ্টা করছিলেন । ৮ই নভেম্বণ তারিখে 
এক বিচিন্ন পদচিহ্ন দেখলেন, যেটা! বলা হল (নপালী ভাষায় 
মেহ টেহ নামক এক প্রাণীর । পদচিহধারী অবশ্যই হৃপায়ে হাটা 
জীব। প্রায় মাইলখানেক তুষাবুমির ওপর দিযে সে পদচিহ 
গিয়ে এক গভীর খাদের পাঁশে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, যেখাঁদ পাপ 
হওয়া আজকের মানুষের পক্ষে অতীব অসম্ভব । ফটো নেওয়া হল 
তার। তারপর সেগুলো দেখে ছাচ তৈপী করে লগ্নে প্রদশন 
করা হল। ভালুক বা বাঁদর জাতীয় কোন শ্রাণীর পায়ের হাপের 
সাঙ্গই তার বিদ্দুমান্র সাদৃশ্য নেই । আর আশ্চর্ষ, পুথিবার 
অপরাপর অংশে প্রাপ্ত পদচিহ্ের সঙ্গে সেগুলির বিস্ময়কর মিল 
দেখ। গেল । 

কালিফোনিয়ার শহর উউরেকা থেকে একশ মাইল দুক্বতী 
এক অনাবাদি স্থানে বুলডজাঁর দিয়ে বসতি-উপযোগী করে তোলবার 
সময় ড্রাইভাররা সবিশ্ময়ে লক্ষ্য করল প্রতিদিন সকালে বুলডজারে 
চষা “সমতল মাটির ওপর অদ্ভুত সব পদচিহ্ন পড়ছে । ড্রাইভার, 
কাঠরে, রোড-ইপ্রিনীয়র এবং সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফাররা অবাক 
হয়ে দেখল, সে পায়ের ছাপ। এক একটি বাইশ ইঞ্চি লম্বা । 
চক্রাকারে প্রায় ৬" ইঞ্চি পর পর পা ফেলে সেই অজ্ঞাত ছুপেয়ে 
প্রাণী চতুর্দিকে হাটাহাটি করে একসময় গভীর বনের মধ্যে চলে 
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গেছে মনে হল। হুলুস্ুলু খোজখবর ও সন্ধান করে প্রাণীদের অবশ্য 
কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না, তবে স্থানীয় আনেকের মুখে শোনা গেল 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বু লোক নাকি এসব অঞ্চলে এই 
ধরনের ছাপ মাঝে মাঝেই দেখে আসছে । শুধু &খানেই নয়, 
নিম্নলিখিত দেশগুলিতে ও স্তানগুলিজে একই রকম অজ্ঞাত পায়ের 
ছাপ পাওয়া গেছে ঃ যথা, নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীন, 
রাশিয়া, পারস্য, আফ্রিকা, মালয়, হল্যাণ্ড, বেলজিযাম প্রভৃভি ার 
ইয়োরোপের বহুদেশ এবং উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিহ 
অধিবাসীদের নিকট থেকে এদের সম্বন্ধে বহু প্রত্যক্ষ এ পরোক্ষ 
সন্ধান পাওয়া 'গছে। 

হিলারী শুধুমাজ্স 'তুষারমানবের? সন্ধা নেই প্রায় ৬০০ শত ভ্গোক 
নিয়ে পুনরায় হিমাপয়ে যান এবং সেই জনহীন, খদদ্য ও ৬াঙ্দহীন 
চিরতুষার-অঞ্চলে বহু ঘোরার করেও ভক্ত প্রাণীর কোন পাস্তা 
শান না। তখন তার কাছে ছুট প্রশ্ন দেখা দেয় 2 এক হয় নিগের 
বিফলতাকে ন্বীকার করা, না হয় তুষারমান বলে কোন কিছু ই 
তাই প্রমাণ করা । দ্বিতীয় শন্থাই বেছে নিলেন তিনি । স্থানীয় 
একটি প্রান প্রাণীর করোটি ও জনৈক নেপালীকে নিষে তিনি 
দেশে ফিরে গিয়ে সেই করোটি ও কিছু চুল ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকদের 
দেখিয়ে বললেন “তুষারমানব" “নেই। কিন্তু জনৈক প্যারিসের 
বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করে দিলেন যে চুল ও করোটি একই জীবের নয়। 
তাহলে পায়ের ছাপগুলো কিসের? তিনি বললেন এক ধরনের 
শেয়াল দল বেঁধে গিয়েছে । এবং প্রতিটি শেয়াল অগ্রবর্তার 
পদচিহ্ের মধ্যে ঠিক ঠিক ভাবে পা রেখে যাওয়ায় ছাপগুলোর 
আকৃতি বৃহৎ হযে গেছে । এ ব্যাখ্যা কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। 
কেননা বিজ্ঞানীরা জানেন এমন কোন শৃগাল এসব অঞ্চলের ধারে 
কাছেও বাস করে না। তাছাড়। বুড়ে। আন্ুচলর ছাপ অতি স্পষ্ট, 
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সসব ৮হ্ে এবং চিহ্কাপা জীব নিশ্চয়ই শগালের চেয়ে অনেক 
বেশী ভারী । এসব প্রশ্নের কান জবাব হিসারী দেননি । স্ৃঙরাঃ 
“য়েতি নেই একথা প্রমাণ হয়নি । তাছাড়া নেপালের পাঙ্গবোচী 
নামক স্থানে একটি মনস্টারিতে ছু-তিনটি মমি-কর! হাত রক্ষিত 
মাছে। টোকিওব গ্রফেনার টেইজো গগাকুয়াই একমাত্র ব্যক্তি 
“যশি সেগুলোর ফটো গ্রাফ নিতে সমর্থ হন । তাছাড়া 'সোভিঞেট 
একা,ডমী অফ সায়েন্দে' গ্রাফেসার বি. এফ. পর্শনেভও স্বীকার 
করছেন যে তুষাপমানব আছে । মধ্য এশিয়ার একস্থানে প্রাপ্ত 
২০১ হর সঙ্গে ইতালীব গুহায় শ্রাপ্তু ৫৮০০৭ হাজার বছর 
সাশেকার নিয়েনদার্খেলার মানবের রক্ষিত একটি পদচিহ্ের "বু 
মল দেখা যাঘ। 

এই তুঘারযুগের মানবকে বা মানবদের হয়ত বা হিমালয়ে 
আজকেৰ যুগে কোন পণ্ডিত বা বিজ্ঞানী স্বচক্ষে কাছাকাছি দেখেননি, 
।৯গু পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রখ্যাত জ্ঞানীগচনী এদেরই 
সাতভাইদেব বিভিন্ন সব স্থানে কযষেকবাঁর প্রত্যক্ষ করেছেন । 
এমনকি ১৯২১ সালে কর্ণেল সি কে. হাওয়ার্ড ব্যাবি এভাবে 
অভিযানে গিয়ে বিখ্যাত 'লাফ-কগ! গিরিবত্ে যেতে খাটা নামক 
স্থানে যখন তারা পৌচেছেন, তখন দলের একজনের নজরে পড়ে 
ঙাদের কাছ থেকে বহুদূরে এবং উচ্ে তুষারের মধ্য দিয়ে কালো 
কালে। কারা যেন হেটে যাচ্ছে । পরে সেই স্থানে যখন তারা গিয়ে 
পৌঁছলেন, দেখলেন, বনু 'পায়ের ছাপ পড়ে আছে এবং সেগুলি 
সাধারণের চেয়ে তিনগুণ বড়। কর্ণেল বারি ভেবেছিলেন ওগুলো 
কোন “নেকড়ের পায়ের ছাপ, কিন্তু শেরপার! প্রতিবাদ করে 
বললে, এট মেহ-টেহ-এর ছাপ। এই শব্দটি জনৈক ভারতীয় 
টেলিগ্রাফারিস্ট শোনে 'মেটো-কাঙ্গামি” বলে ( তিববতীয় ভাষায় 
যার অর্থ হল, 'তুষারমানব )। মেই থেকে উক্ত নামটি চলে 
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আসছে । আরে অনেকে এরকম ছাপ দেখেছে বলে জানায় ' 
হিউগ নাইট নামে একজন সাহেব একদা নাকি একেবারে মুখোমুখি 
হয়েছিলেন এ রকম একটি মানবের সঙ্গে, হাতে এবড়ে। খেবড়ে। 
“তীর, ধনুক, অঙ্গ লোমশ । এলওয়েন নামক জনৈক বোটানিষ্ট লগ্ডন 
জুলজিকাল সোসাইটিকে একবার সংবাদ দেন যে তিনি নাকি ১৯১৬ 
তে এই ধরনের একটি জীব দেখেছিলেন । এরপর আরও ছু'একজন 
বিশিষ্ট ইউরোপীয় এদের স্বচক্ষে দেখেছেন বলে শোন! যায়। 

ককেসাস পবত ও কাস্পিয়ান সাগরের মাঝে অবস্থিত 
ডাগেস্থান-এর কনজারভেসান ডিপার্টমেন্টের কর্তা প্রফেসার ভি. 
কে. লিয়নটিয়েভ এই ধরনের একটি তাজ্জব মানুষকে হাতে নাতে 
পাকড়াও করবার স্থযোগ পেয়েও পারেননি । বিশাল অরণে; 
ঘোরবার সময একদিন সহসা তিনি হাত পঞ্চাশ দূরে একটি 
অদ্ভুতাকৃতি মানুষকে দেখতে পান, তাকে দেখে লোকটা বহুদূরে চলে 
যায়। লম্বা! সাত ফিট্‌, লোমশ দেহ,'মোট। পা, বৃহৎ পায়ের পাতা, 
পায়ের বুড়ো! আন্গুলট। বেশ বড়। তিন ওর পা লক্ষ্য করে গুলি 
ছোড়েন, কিছুটা টাল খেয়েও প্রাণীটি অবিশ্বাস্ত গতিতে খাড়াই 
একটা পথে অদৃশ্য হয়ে যায়। 

আরেকটি কাহিনী পাওয়। যায় জনৈক ওলন্দাজ পণ্ডিতের 
জাভায় প্রকাশিত সায়েন্টিফিক জানাল থেকে । ভদ্রলোকের নাম 
মিয়েনহিয়ার ভ্যান হারওয়ার্ডেন। ১৯২৩ সালে সুমাত্রা দ্বীপের 
(পোল নামক নদীর ধারে তিনি একদিন বুনো শুয়োর শিকারে 
গিয়েছিলেন। বনের গভীরে সহসা তিনি দেখেন একটা গাছ বেয়ে 
কালে। লোমে ঢাকা এক বিচিত্র মনুষ্যাকৃতি প্রাণী উঠে যাচ্ছে। 
তিনিও গাছ বেয়ে উঠতে লাগলেন । প্রাণীটি আরও উপরে উঠে 
গেল। তখন তিনি নানারূপ ইঙ্গিতে তাকে কাছে আসতে বললেন । 
কিন্ত প্রাণীটি একট। ছোট ডালে প। দিতেই, ডাল ভেঙ্গে প্রায় 'পনের 
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ফিট নীচে মাটিতে পড়ে ছুটে পালাতে লাগস। হারওয়ার্ডেন 
রাইফেল তাগ করলেন । কিন্তু গুলি ছুড়তে মায়া হল। কারণ 
একমাত্র ঝাকড়া লোম বাদে প্রাণীটি পুরোপুরি মানবসদৃশ । প্রাণীটি 
সত্রী জাতীয়, কাছাকাছি জঙ্গল খেকে এক বিচিত্র আওয়াজের ডাক 
শোন! যাচ্ছিল, হয়ত ওর পুরুষ সঙ্গী ওকে ডেকে চলেচ্ছ । 

এবার ক্যানাডার কাহিনী । ১৯৫৫ সালে উইলিষাম বো নামক 
এক শিকারি আযলবাটার অন্তর্গত মাইকা পৰতে একদিন শিকারে 
গিয়েছেন । বনু উচ্চে এক বনের মধ্যে সহসা একটি প্রাণী তার 
নজরে পড়লো, প্রথমে ভাবলেন ওটা একটা শ্রিজলী 'ভালুক, কুড়ি 
গজ সামনে গাছ থেকে 'জাম ছি'ড়ে ছিড়ে খাচ্ছে । সহসা! গ্রাণীি 
ঘুরে দাড়ান মিঃ রে! হতবাক হয়ে দেখলেন লোমে আবৃত এটি 
একটি মানবী । ছুজনে চোখাচোখি হল। যথারীতি 'রাইাফেলে 
হাত গেল কিন্তট্রিগার তিনিও টানতে পারলেন না" মমঙাবশত । 
প্রাণীটি অদ্ভুত এক আধা অট্রহাসি আধা আর্তনাদ মেশানো চিৎকার 
করে ছুপায়ে লাফাতে লাফাতে বনের মধ্যে হারিয়ে গেল । তিনি 
পরে এ মানবীটির বাসস্থান খুঁজে পেয়েছিলেন । কিখায়, কোথায় 
শোয় সবই সন্ধান করেছিলেন কিন্ত প্রাণীটিকে আর 'দেখ। যায়নি । 
বছর পাঁচেক আগে কালিফোণিয়ার দুজন ডাক্তার অধিক রাত্রে 
স্যাক্রামেন্টো! ভ্যালির রেডিং নামক এক স্থানে যাচ্ছিলেন । পথের 
পাশে একজনকে বসে থাকতে দেখে তারা গাড়ির হেড লাইট 
স্তিমিত করে গতি শ্রথ করে আনলেন। ভাবলেন পথচারীকে 
গাড়িতে তুলে নেবেন। কিন্তু কাছাকাছি আসতেই বসে থাকা! 
জীবটি ত্রস্তে উঠে  ধ্রাড়ালো। তারপর বিরাট দেহ নিয়ে 
পেছনদিকের ঝোপে ঝাঁপ দিয়ে অদৃশ্ঠ হয়ে গেল। 

এসব তো গেল শুধু চোখে দেখা । এবার হাতেনাতে ধরার 
কাহিনী । এ কাহিনীটি আছে 'সোভিয়েট আমি মেডিকেল 
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কোরের রিপোর্টে । ঘটনাটি ১৯৪১-এর। লেঃ কর্নেল ভি. এস. 
কারপেটিয়ানের ব্যাটালিয়ান তখন বুইনকৃস্‌ শহর থেকে তিরিশ 
কিলোমিটার দূরে অবস্থিত (াগেস্তাঁনে )। একদিন স্থানীয় 
কতৃপক্ষেব জনৈক অফিসার এসে লেঃ কনেলকে অনুরোধ করলো 
একটি লোককে পরীক্ষা করে দেখবার জন্তে। সেই লোকটিকে 
নাকি পাহাড়ে ধরা হয়েছে । লোকটি কোন গুপ্তচর কিনা সেটাই 
পরীক্ষ! করতে হবে তাকে । 

বাইরেব একটি চালাঘরে লোকটিকে রাখা হয়েছে। 
ডিসেম্বরেব প্রচণ্ড শীতে এভাবে ঠাণ্ডা ঘগে রাখবার উাদ্দশ্য কি ? প্রশ্ন 
করাতে স্থানীয় লোকটি জানায় যে, ধৃত ব্যক্তিকে গরম ঘরে রাখা 
হয়েছিল কিন্ত মে এমনভাবে ঘামতে শুরু করল যে, বাধ্য হয়ে 
খাইরেৰ এই হিমশীতল চালাঘরেই তাকে বাখতে হয়েছে। 
[বস্মিত হলেন লেঃ কর্ণেল, ডিসেম্বরে ঘাম! বিস্মিত হবার আরও 
বাকী [ছহিল। ঘরে ঢুকে দেখলেন সামনে দাড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ 
উলঙ্গ, 'খালি পা একটি পুরুষ মুতি। হ্যা মানুষই, তবে অদ্ভুত 
মানব । বুক পিঠ ও কাধ ঘন লোমে ঢাক বাদামী রঙের লোম। 
' স্থানীয় লোকেদের চুল কিন্তু সব কালো রঙের )। লোমগুলো 
ভালুকের মত লম্বা, প্রায় ২৩ সেন্টিমিটার । বুকের কাছের লোম 
কিছুট| পাতল1। কজিট। কর্কশ, হাতেব বা পায়ের তালুতে কোন 
লোম নেই । মাথার চুল কাধ অবধি নেমেছে । কপাল ছোট, 
মুখে কোন দাঁড়ি বা গৌঁফ নেই। কিন্তু নার। মুখ পাতল! ছোট 
ছোট লোমে আবৃত । লোকটি বানু ঝুলিয়ে সোজা হয়ে দাডিয়েছিল। 
দৈর্ঘ্য প্রায় সাত ফুটের মত। লেঃ কনেলের কাছে তাকে দৈত্যের 
মত দেখাচ্ছিল। উন্নত বক্ষপ্রদেশ । আছ্গুলগুলি পুরু ও শক্তিশালী 
"মার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। মানবাকৃতি বিশালদেহী সে। 

তার চোখে কোন ভাষ। ছিল না। অত্যন্ত নিস্তেজ ও ফাক। 
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দৃষ্টি প্রাণীদের মত। জিন্তর মতই তাঁকে মনে হচ্ছিল লেঃ কর্নেলের । 
ধরা পড়ার পর থেকে নে কোনরূপ খাদ্য বাপানীয় গ্রহণ করেনি। 
সে কোন কিছু চায়নি বা কোন কথা বলেনি। গরম ঘরে 
ঢোকাবার পর প্রচুরভাবে ঘামছিল সে। লেঃ কর্নেলের উপস্থিতিতে 
একজন ওর মুখের কাছে কিছু খাছ্য এবং পানীয় ধরলো--কিস্তু ওর 
তাতে কোন ভাবাস্তর পরিলক্ষিত হল না। লেঃ কনেল বললেন, 
এ জোন ছন্মবেশী গুপ্তচর 'মাদৌ নয়। এ একজন বর্বর ও"বন্-) 
সানুষ। এই বলে তিনি ফিরে গেলেন তার কাম্পে। তার টি 
সার ফোন সংবাদ তিনি রাখেননি | 

এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালিফো ণিয়ার 
“কল্াগ্ডে একটি এই ধরনের তুষীরযুগের মানব ধরা পভে, যার নাম 
দেওয়া হয় “ইশি। লোকটার হাতে প্রস্তর নিমিত একটি 
অদ্ভুতাকৃতি অস্ত্র ছিল । যে মানব প্রশাখা ২*,*** হাজার বছর 
পূবে নির্ংশ হয়ে গিয়েছে বলে ভাবা হয়েছিল তাদেরই একজন কি 
করে দেখা! দিল এই বিংশ শতাব্দীতে সেকথা ভেবে বৈজ্ঞানিকগণ 
অবাক মেনে গেলেন । ঠিক সেই চেহারা, সাত ফুট লম্বা বন্য 
আকৃতি, হাত পা চেপ্টা ও পায়ের বৃদ্ধান্থুষ্ঠ অতি বৃহৎ, মুখে নেই 
কান ভাষ।__ শুধু বন্ধ প্রাণীর মত বিচিত্র চিৎকার । নিমাঙ্গে স্থান 
বিশেষে একটা গাছের বাকলের সামান্য আবরণ ছাড়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ 
অবস্থায় ছিল মে। কয়েক বছর বন্দী অবস্থায় থেকে সভ্য মানুষের 
রোগ যল্্ায় সে মার! যায়। 

চীন দেশেও কয়েক বছর পৃবে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 
যে তার৷ নাকি পরিপূর্ণ বন্য,ভাষাহীন একটি মানুষকে পাকড়াও করেছে 
ইউনান প্রদেশের নির্জন সীমান্ত প্রদেশে । সে মানুষটি আগুনের 
ব্যবহার জানে না, কোন অক্ত্রাদির ব্যবহার জানে না, দেহে কোন 
আবরণ ছিল না। তাকে ধরে রাজধানী কুনমিং-এ আনা হয়েছিল । 
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স্থতরাং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের জাত-ভাইদের মত হিমালয়ের 
রহস্যময় প্রাণী, তৃষারমানবও কোন না কোনদিন আচমকা কোন না 
কোন এক পর্বতারোহী বীরের সামনে পড়ে যাবেই এবং কালক্রমে 
সভ্য মানুষের হাতে সশরীরে তারধরা না দিয়ে রেহাই নেই। 
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দাক্ুভ্ত বিমকন্যা 


বিষকন্যা বলতে কি বোঝায়? যে মেয়ের পাল্লায় পড়লে 
জীবনহানি হয়! বিষ-কন্তা--কন্তা তো বটেই । এবং মুন্ময়ীও নয়, 
মানবী বা দাঁনবীই বটে। তার! রূপের খোলসে থাকে, তারা 
লুন্ধকারী যৌবন নিয়ে আসে, আনে মাখম-কোমল যৌনদেহের 
আকধণ। কিন্ত কে কবে শুনেছে, একটি তরুণী নারীর অর্ধনগ্ন কাণ্ঠ 
নিগিত স্ট্যাচু, যার বিচিত্র রূপে বিহ্বল হয়ে, তার ছুনিবার প্রেমের 
টানে কয়েকটি সুস্থ সবল মানবপুত্র জীবনদান করেছে কিংবা পাগল 
হয়ে গিয়েছে? 

গ্রীক "পুরাণের বিখ্যাত ভাস্কর “পিগম্যালিয়ন নাকি এমন 
রূপবতী একটি নারীর মৃত্তি গড়েছিলেন যে শেষ পর্যন্ত তিনি তারই 
প্রেমে আকণ্ঠ ডুবে যান। তবে তিনি পুরাণের ভাস্কর । সেটা 
হলো! কাল্পনিক রূপকথার সামিল । 

কিন্ত এ যুগে এই প্রকার নিকষিভ প্রেমের বিচিত্র দৃষ্টান্ত পাওয়। 
যায় ইতালীস্থ বন্দর লা 'স্পেজিয়া (জেনোয়ার নিকট ) নগরের 
মিউজিয়মে রক্ষিত একটি মনোহর নারী মৃত্তির দ্বার! । “কার্ঠনিসিত 
মৃত্তিটির নাম, “আযাটলান্টা'। সোনালী চুলওয়ালা গাউন পরিহিত! 
(সে গাউন আবার দক্ষিণ উধর্ব অঙ্গ থেকে স্মিত হয়ে একটি 
স্তনকে উন্মুক্ত করেছে ) এই রকম একটি সুন্দরী তরুণীর মু্ি হল 
আযাটলাণ্টা”। একদা এই মুন্তিটি উনবিংশ শতাব্দীর কোন 
সমুদ্রগামী জাহাজের অগ্রভাগে শোভা পেত কিন্তু বর্তমানে এসে 
স্থান নিয়েছে ইতালীর উক্ত মিউজিয়মে । 

এই মিউজিয়মের কিউরেটারের হয়েছে মহাঁজ্বালা। এখন তাকে 
লোক ঠেকাতে হয়। সেই সব মারমুখী জনতা, যারা এ দারু-কম্তার 


৪১৪) 


ভয়াবহ আর সর্বনাশী গল্প শুনে মৃত্তিটাকে পুড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা 
করে। ছুনিয়ার দূর দৃরাস্তের দেশ থেকে “ওয়ানিং' দেওয়া চিঠি 
আসছে অহরহ । ইতালীয় পালামেণ্টে জনৈক সদস্য এই রকম 
একটি বিল আনেন যাতে করে পুরনো দিনের ডাইনীদের মত এ 
ভাস্কর্যটিকে দগ্ধ করে ফেলা যায়। 

“আযাটলান্টা” সম্বন্ধে নানা সত্য মিথ্যা অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী 
প্রচলিত আছে। এর নাকি একটা অপাধিব 'মায়াজাল আছে। 
বিষাক্ত সন্মোহনী শক্তি_-বার টানে মানুষ বিহ্বল হয়ে যায়। 

কথিত আছে যে ১৮৬৬ সনে অতলাস্তিক মহাসাগরে যাবার 
সময় ইতালীয় জাহাজ 'ভেলোস'-এর জনৈক নাবিক প্রথম লক্ষ্য 
করে জলের মধ্যে একটি নারী মূত্তি ভালছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন 
শুনে তক্ষুনি জাহাজ কাছে নিয়ে গিয়ে ওটাকে তোলে । তখন 
দেখ! যায় ওট] মানুষ নয় ওটা! একট। 'দারুমুতি-_তলায় লেখা -_ 
“আযাটলাণ্টা”। 

কোন্‌ জাহাজে ছিল, সে জাহাজটার কি নাম, কিভাবেই বা 
এট] জলে পড়লো, সে সম্বন্ধে কেউ কোন কথা জানে না। 
'ভেলোস” জাহাজ বহুকাল ঘুরে তবে ইতালীতে ফিরে আঁসে। 
ইতিমধ্যে উক্ত জাহাজের বহু নাবিক মূত্তিটির এত বেশী ভক্ত 
হয়ে পড়ে, যে অনেকেই উক্ত যৌবনময়ী অপরূপ মুত্তির কাছে 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোহিত হয়ে আচ্ছন্নের মত বসে থাকতো! । 
শোন] যায় শেষ পর্যস্ত এ নারী মূত্তিকে ঘিরে এমন এক সাংঘাতিক 
বাদ বিসম্বাদ ও গ্রচণ্ড ঝগড়। শুরু হয়ে যায় যে বাধ্য হয়ে শাস্তি 
স্থাপনের উদ্দেশ্যে, ক্যাপ্টেন “আযাটলান্টা”কে একটি কেবিনে ঢুকিয়ে 
তাল। বন্ধ করে রাখে। 

জাহাজ এসে বন্দরে লাগে । “আযাটলান্টাকে তখন “নেভাল 
মউজিয়ামে স্থানাস্তরিত করা হয়। উক্ত মিউজিয়ামে আরও 
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তিরিশটি দার নিগিত নারীমূত্তি ছিল। যেহেতু সেগুলি অনেকট! 
জঙ্গীমৃতি অর্থাৎ পেশী বুল, মাথায় হেলমেট ও হাতে বর্শা-ধারিণী 
মৃত্তি, সেহেতু “আযাটলান্টা'ই সর্বাধিক কমনীয় নারী মুত্তিরূপে 
দর্শকদের লালসাময় প্রশংসা কুড়োতে লাগল। 

১৯২৪ সনে মিউজিয়ামে একজন মধ্যবয়স্ক লোক নিযুক্ত ছিল। 
তার কাজ ছিল মৃত্তিগুুলাকে ঝেড়ে পুছে পরিক্ষার করে রাখা । 
এক রকম নিজের অঙ্গাতসারেই সে “আযাটলাণ্টার” পরম ভক্ত হয়ে 
পড়ল। এ-কে সে শতবার মোছে--এরদিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
তাকিযে থাকে । সব কিছু সে ভুলে যায় “আযাটলাণ্টা'র সামনে 
এলে । চোখ আর ফেরাতে পারে না, মুক্তির যৌন আকর্ষণে 
তার ইহকাল পরকাল একাকার হযে যাঁয়। একদিন মুছতে শিয়ে, 
ঝট করে তোয়ালেট! ছু'ড়ে ফেলে দিয়ে সহমা €স “আ্যাটলান্টাকে' 
আলিঙ্গনাবদ্ধ করে আদর করতে থাকে । 

দুর্ভাগ্যবশত সে সময় আরও কয়েকজন সহকশী সখানে এসে 
উপস্থিত। সবাই এ ব্যাপাপ দেখে সকৌতুকে হেসে উঠলো, 
আরে ও দেখছি 'মৃত্তিটার প্রেমে পড়েছে। ব্যাটা পাগল হয়ে 
গেছে রে। 

সেই থেকে শুরু হল ঠা! মন্করা। সহকমীদের অনবরত 
পরিহানও মধ্য বয়স্ক লোকটির মৃত্তি-গ্রীতি কমাতে সক্ষম হল না। 
তার স্ত্রীর কানে গেল কথাটা । এই নিয়ে গৃহে ঝামেলা । ভূল 
বুঝে লোকটা চেষ্টা করতে লাগলো “আযাটলান্টাকে” এড়িয়ে যাবার। 
কিন্তু ঝাড়াপ্পোছা তারই কাজ । ম্তরাং যেতেই হয় কাছে। আর 
কাছে গেলে একবার আলিঙ্গন না করে কিছুতেই ফিরে আসতে 
পারে না। সংবাঁদট। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো। লা স্পেজিয়া 
শহরের যেখানেই সে যায় লোকে তাকে আঙ্ল দেখিয়ে হাসে__ 
এ যে, এঁ যে যাচ্ছে পাগলাটা! 'আযাটলাণ্টা” প্রেমিক হতভাগা! । 


১০১ 


এক রাত্রে নীরবে সে গেল সমুদ্রের ধারে। পরদিন লবণাক্ত 
জলে তার ভাসমান মৃতদেহ পাওয়া গল _ 'আটলাপ্টা'কে যেমন 
পাওয়া গিয়েছিল অতঙলাস্তিক মহাসাগরে । দারুময়ীর গ্রথম বলি। 

দিন যায় রাত আসে। বন্দরে অগনিত জাহাজ যাওয়া! আসা 
করে। বছরের পর বছর ঘোরে। 

' ১৯৪৩। জার্মান বাহিনী এসে গুকত্বপূর্ণ লা স্পেজিয় বন্দরটির 
কত্তৃত্বভার গ্রহণ করে। মিউজিয'মের কিউরেটারের সঙ্গে পরিচয় 
হয় জামান সামরিক মফিসার এরিথ কুরজ এর সঙ্গে । ধর্মভাবাপন্ন 
এই তরুণ অফিসারটি অত্যন্থ বিদ্ঠান্ুরাগী। তিনি লা স্পেজিয়াৰ 
পিযাজা৷ ভেরডি অঞ্চলে একটি ঘপভাড়া নিয়ে বই-এ বই-এ ঘরটি 
ভি করে ফেলেন। লেফটেন্যাণ্ট কুরজ বন্থু রকম ভাষ। পড়তে 
ও লিখতে পারতেন | তবে নিজেব বিদ্যা! জাহির করা তার স্বভাব 
বিরুদ্ধ ছিঙগ। অত্যন্ত মিতবাক যুৰক। তিনি মাঝে মাঝে 
কিউরেটারের কাছে গিযে এক আধ ঘণ্টা কাটিয়ে আসতেন । 
চুপচাপ উদাসীন দৃষ্টি । কাছে থেকেও যেন বন্ধ দূরে অবস্থান 
করছেন ! 

এইভাবে বছর খানেক কাটবার পর একদিন কিউবেটারের লে 
বেড়াতে বেড়াতে লেফটেম্যাণ্ট যুবক ঢুকলেন সেই ঘরে যেখানে 
সাজানে রয়েছে বিভিন্ন নারী মৃতিগুলি। 

উদাসীন, মিতবাক যুবক ঘুরতে ঘুরতে “আাটলাণ্টার' সামনে 
এসে থমকে ফ্রাড়ালেন। আবেগমাথা কণ্ঠে বলে উঠলেন, এ মৃত্তি 
আমার চাই ! 

কিউরেটার ফিরে চাইল । 

--আমি ট্রাক পাঠিয়ে দেব, কুব্জ বললে। 

কিউরেটার ঘাড় নাড়লো। জার্মানর1“কর্তৃত্বে অবস্থিত। ঘা 
না নাড়লে ঘাড় থাকবে না ধড়ে। তারা যা চায় তাই পায়- এই 
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নিয়মে । “আ্যাটলান্টার” ভয়াবহ পূর্ব ইতিহাস বলবার সময়ই পেলন! 
কিউরেটার । 

কুর্জ 'আ্যাটলাণ্টা' নিয়ে তুললে! তার ঘরে । সেখানে সে কি 
করলো কেউ জানেনা । প্রায় মাসখানেক সে মৃতিটিকে লোকচক্ষুর 
অন্তরালে রাখলো । তার কোন বন্ধু-বান্ধবকে বাড়িতে আমন্ত্রণ 
জানালো না। যেন কিছুই গোপনীয় নেই এমনভাবে চলাফেরা 
করতে লাগলো । 

এরপর ১৯৪৪ সনের ১৩ই অক্টোবর কুর্জ কাজে গেল না। 
লা স্পেজিয়ার চতুর্দিকে সরকার ও 'জার্মীন বিরোধী ইতালীয়- 
দেশপ্রেমিকের। ইদানীং অতি তৎপর ভেবে কমান্ডার সবিশেষ চিস্তিত 
হয়ে নিজে চলে গেলেন কুর্জ-এর পিয়াজ। ভেরতি অঞ্চলের ভাড়। 
কর! ঘরে! দরজা বন্ধ। ভেঙে ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই চমকে 
গেলেন । ““আযাটলান্টা” মুত্তিটির পদতলে পড়ে আছে কুর্জ। 
সাভিস রিভলবার তখনও ধরা। কপালে গুলির গভীর ক্ষত। 
মোহময়ী দারুমুত্তি “আযাটলান্টার” দেহে নীলাভ-এক টুকরো কাগজে 
এক বিদায় বাণী লিখে পিন দিয়ে আটকে রেখে গেছে সে। পক্রটি 
এইরূপ : 

“যেহেতু আর কোন নারী আমার জীবনকে স্বপ্নময় রাজো নিয়ে" 
যেতে পারেনি_যেমন ভাবে তুমি আমাকে নিয়ে গেছ-- তাই" 
“আযাটলাণ্টা, আমি আমার জীবন উপচার হিসেবে তোমাকে অর্পণ" 
করলাম।” 

এরিখ কুর্জ। 


আজও পন্রটি উক্ত মিউজিয়ামে আছে । 
যুদ্ধ শেষ হল। “আ্যাটলাণ্টা”কে ফিরিয়ে আনা হল পুনরায় 
নেভাল মিউজিয়ামে । জার্সানরা ফিরে গেছে স্বদেশে পরাজিত 


১৪৩ 


হয়ে। অনেক দিন পর্যন্ত মৃতিটিকে মাটির তলা এক ঘরে 
লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা হযেছিল। ওপরে রাখা উচিত হবে 
কিনা, নিরাপদ হবে কিনা, এ নিয়ে বেশ কিছুকাল কর্তৃপক্ষদের 
মধ্যে গভীর মালোচনার পর স্থির হযেছে, দেখ! যাক না ঝুঁকি 
নিষে। বর্তমানে সামনের হলে গ্রীক পুরাণের পিগম্যালিয়ান 
নিগিত প্রখ্যাত মৃত্তির অনুকরণে তৈরী একটি নারী মৃন্তির পাশে 
রাখা হয়েছে সর্বনাশী মোহমযী আটলাণ্টাকে | 

অনেকে ঠাট্টা করে, “আপনি মশাই কোন দিন না ওর প্রেমে 
পড়ে পাগল হন! 

উত্তরে কিউরেটার হেসে বলে, “ইতাঁলীতে রক্তমাংসের মোহময়ীর 
কি ঘাটতি আছে যে কাঠের স্ট্যাচুর জন্যে মরাতে যাব ।' 


দেই লাইট-হা উনি 
১৯** শ্রীষ্টান্দের বড়দিন। প্রচণ্ড ঝড়-বাদলের রাত। 
লচরাওগের বন্দরে দাড়িয়ে সারাটা রাত অস্থির ভাবে ছটফট করে 
কাটাল জোসেফ মুর। উত্তর অতঙ্গান্তিক মহাসাগরের পানে 
তাকিয়ে তাকিয়ে কি এক অজান! আশঙ্কায় কেপে উঠল তার বুক। 
বন্দর থেকে ঝড়-বি্ষুন্ধ সতেরো মাইল সমুদ্র পথ পেরিয়ে 
"গেলে পাওয়া যাবে ফ্র্যানান দ্বীপপুঞ্জ । নাবিকদের কাছে 'সাত- 
শিকারী” নামে পরিচিত সাতটি কষুদ্রাকার দ্বীপ। তাদের মধ্যে বৃহৎ 
দ্বীপটিতে অর্থাৎ লিয়ান মর নানক দ্বীপটিতে গড়ে উঠেছে নতুন 
লাইট-হাউস, বছর খানেক পূর্বে । যে চারজন মানুষ এই লাইট- 
হাউসটির তত্বাবধান করে জোসেফ তাদের একজন ; ছুটিতে 
এসেছিল সে। কিন্তু ছুটির শেষে আজ ছু'দিন ধরে বন্দরে আটকে 
পড়ে আছে সে। প্রবল ঝড়ে দ্বীপে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। 
ক্ষেপ। সমুদ্র শান্ত নাহলে কোন ্রামারের পক্ষে লাইট-হাউসের সে 
দ্বীপটির ধারে-কাছে যাওয়াও কল্পনাতীত । 
চিন্তা বা আশঙ্কা! কিন্ত না পৌছনোর জন্তে নয়। আসলে এক 
অবিশ্বীস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করেছে সে এক'দিন। ছ"রাত্রির মধে। 
একবারও সে লাইট-হাউস থেকে বিন্দ্মমাত্র আলো বিচ্ছুরিত হতে 
দেখে নি। সমুদ্র-পুষ্ঠ থেকে ২৭৫ ফিট উধের্ব থাক ১ লক্ষ ৪, 
হাজার ক্যাণ্ডেল-পাওয়ারের লাইট-হাউসটি কি কারণে নিশ্রদীপ 
হয়ে গেল? এযে অসম্ভব, অকল্পনীয়। কি কারণ থাকতে পারে 
আলো না জ্বলবার? সহকর্মীরা অন্ুস্থ হয়ে পড়েছে? সবাই 
একসঙ্গে অস্থস্থ হয়ে পড়বে, এট! বিশ্বাসযোগ্য নয়। যাস্ত্রিক 
গোলযোগ? তাও অসম্ভব। আধুনিক শক্তিশালী যন্ত্রাদি বল! 
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নেই কওযা নেই, ধা। করে খারাপ হয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। গেলেও 
পর পর সবগুলো একজোটে খারাপ হয়ে যাবে কেন ? 

তীরের সবাই উদ্দিগ্র, আতঙ্কিত। এই ভাবে শুরু হল সমুদ্র- 
রহত্যের বিরাটতম এক বিস্ময় । অনুসন্ধানকারী গবেষকরুন্দ হতবাক 
হয়ে গেল এ রহস্তের কিনারা করতে । আজ পর্যন্তও কোন 
কুল কিনারা কেউ পায়নি । 

ঘটনাটা অনুধাবন করতে হলে উত্তর ছ্বীপপুপ্ত সম্বন্ধে কিছুটা 
আলোচনা করা প্রযোজন। মোটামুটি শিলা-গঠিত কট দীপ 
নিযে গঠিত ফ্র্যানান বিশ্বের নির্জনতম দ্বীপমালা। এতাবং সমুদ্র 
পথিকর! এ দ্বীপপুঞ্জীকে পরী হুরীদের আস্তান! বলে বিশ্বাস করত। 
এর ধারে-কাঁছে দিয়েও কখনে। জাহাজ ঘেষত না। এমন কি 
এদের নাম পর্ধস্ত তারা মুখে আনত নাঁ। ছ্বীপগুলির তিন-চারটিতে 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচীন কোন অজ্ঞাত অসভা উপজাতীয় স্থাপত্যের 
ধ্বংসাবশেষ ছিল। তারপর একটানা ছু” শতাব্দী ফাক। কোন 
মান্বব সেখানে পদার্পণ করেনি । এর আগে সপ্তদশ শতাব্দীতে 
সেন্ট-ফ্র্যানান নামে জনৈক বিশপ সংসার ত্যাগ করে এসে এই 
লিান মর ছ্বীপে ছোট্ট একটি গীর্জা তৈরী করেন। বহুদিন তিনি 
এক সেই নির্জন দ্বীপে বাস করেন। কথিত আছে, সমুদ্র পাখিদের 
সঙ্গে থেকে থেকে তিনি তাদের ভাষা বুঝতে পারতেন । পাখি- 
গুলোও তার ভক্ত হয়ে গিয়েছিল! তারা নাকি ঠোটে করে মাছ 
নিয়ে আসত বিশপের জন্য । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কয়েক বছর সাংঘাতিক শীত- 
তুষধারে আচ্ছন্ন হল দেশ। কয়েকজন দুঃসাহসী মেষপালক ভেড়ার 
পাল নিয়ে এল শ্যামল ঘাসে ভরা ফ্র্যানান দ্বীপপুঞ্জে । তবে 
রাক্সিবাস সেখানে কেউ করত না-_ হাজার ঝঞ্ধা হলেও মেষ- 
পালকের পাড়ি দিয়ে ফিরে আসত ডাঙ্গা-ভূমিতে । ১৮৯* নাগাদ 
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ব্যবসা-বাণিজ্যর প্রনার হওয়ায় বহু জাহাজের যাতায়াত শুক হয় 
্বীপগুলির কাছ দিয়ে। এবং শুরু হয় নান। ভয় ও আতঙ্ক । 

রাত্রির শন্ধকার ও গাঢ কুয়াশায় বহু জাহাজ বিনষ্ট হয় এ 
শিলাগঠিত দ্বীপগুলিতে ধাকা খেয়ে। লোকসান আরও বাড়বার 
আগেই নদার্ণ লাইট বোর্ড স্থির করল এই লিয়ান মর-এ চল্লিশ 
মাইল পর্যন্ত ব্যাপ্ত আলো-বিকীরশকারী এক লাউট-হাউস তৈরি 
করবে । 

সার্ভেয়ারগণ সেন্ট ফ্ল্যানান চ্যাপেলের ধ্বংসাবশেষের ওপর শ” 
পাঁচেক গজ ডিম্বাকৃতি স্থানের উপর স্থান নির্বাচন করল। 

ইট পাথর চুন বালি কড়ি বরগা ও ভারীভারী কল-কন্স! 
প্রভৃতি এছদে গেস। তৈরি করতে ছু'বস্থর লাগবার কথা _লানল 
চার বছর । 

ভিম্বাকৃতি টিলার দুপাশে ছুটি ল্যাণ্তিং তৈরি করা হল। যে 
কোনদিকের ঝড়-বাদলে যাতে অপর ল্যাপ্ডিংটি ব্যবহার করা যায়। 

১৮৯৯ তে নয়নাভিরাম লাইট-হাউমটি তৈরি হবার পর একটানা 
এক বছর ধরে রানত্রিকালে চতুর্দিক উদ্ভাসিত আলোর দ্বার! এটি 
জাহাজ ও নাবিকদের যাত্রাপথ নিধিদ্ব করে তুলল। অবশেষে 
সেদিন মুর গেল ছুটিতে আর বিপুলকায় বাতি-স্তস্ত যেন সহস! 
এক ফুয়ে নিভে গেল । 

লচ-রাওগ বন্দরে আরেকটি জিনিসও যাত্রার জন্যে অপেক্ষা 
করে বসেছিল। সে হল চিঠিপত্র ও মাল ইত্যাদি বহনকারী 
রমার “হেসপেরাস্‌। মুরের নির্বন্ধাতিশয্যেও ক্যাপ্টেন গ্রীমার 
হাড়তে রাজী হল না এই ছুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় । 

মুর ছাড়া লাইট-হাউসে তখন কর্মচারী ছিল তিন জন € জেমস 
ঢুকাট, ডোনাল্ড ম্যাকআর্থার এবং টমাস মার্শাল। 

রাত ভোর হলে হাওয়া! পড়ে এল। ঝড় থেমে গেল । আকাশ 
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হল ব্বচ্ছনীল। ট্রামার এবার যাত্রা শুরু করল লাইট-হাউসের 
দিকে । সামনের ডেকে দাড়িয়ে রয়েছে অনিদ্রায় রক্তচক্ষু অস্থিরমতি 
মুর। সাংঘাতিক ছুশ্চিন্তায় মন তোলপাড় করছে তার। 

ঝড থেমেছে বটে কিন্তু তরঙ্গমাল৷ রয়েছে উত্তাল তখনও । 
খুব সাবধানতা সহকারে ক্যাপ্টেন গ্টীমারটাকে ঘুরিয়ে নিষে দ্বীপের 
পূর্বদিককার ল্যাপ্ডি-এর কাছে নিয়ে এল। সলিল-লুপ্ত বিপজ্জনক 
টিলাগুলোর ফাক দিয়ে একে-বেঁকে ভেতরে ঢোকবার বার কয়েক 
চেষ্টা বিফল হল প্রথমে । তারপর কোনক্রমে ঢুকে দূর থেকে 
সিগনাল পতাক! তুলে দিল। অন্যবার উত্তর মাসে লাইট-হাউস 
থেকে পতাকা উত্তোলন করে । এবার কিন্ত কোন পতাক উড্ভল 
না সেখান থেকে । 

মুর দেখল, জেটিতে সাধারণতঃ স্্রীমার আসবার আগে থেকে 
যেভাবে ব্যবস্থা হয়, তা কিছুই করা হয়নি । পুরনো খালি বাঝ৷ 
জম]! কর হয়নি, কোন লোৌক আসেনি, কোন দড়ি-দড়ানামানো হয়নি । 

বাইনাকুলার দিয়ে ক্যাপ্টেন সার৷ দ্বীপটি সবিষ্ময়ে নিরীক্ষণ 
করলেন । কোন জনমানবের চিহ্ন দেখতে পেলেন না! তিনি । 

প্রবল আত ও ভয়াবহভাবে আছডে পড়া ঢেউ সত্বেও মুর 
পাড়ে নামবার জন্ত গ্রস্ত হল। 

স্রীমার থেকে নৌকা নামিয়ে পালোয়ান ধরনের কয়েকজন 
মাল্লা নিয়ে অতি কষ্টে গিয়ে জেটিতে নামল মুর | 

এক লাফে তীরে নেমে পাথরের মিডি বেয়ে দ্রুত সে উঠে 
গেল স্টেশনে । সামনের গেট ও ভেতরের দরজা বন্ধ। ছুহাতের 
চেটে! মুখের কাছে গোল করে চিৎকার করে মে ডেকে উঠল 
সহকর্মীদের নাম ধরে। কোন উত্তর নেই। এক মৃহুত্ত পরে যুর 
গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল । স্টেশনে কেউ নেই । সামনের ঘরে 
ফায়ার-প্লেসের ছাই ঠাণ্ডা অবস্থায় রয়েছে, ঘড়িট। বন্ধ । শোবার 
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রগুলি যথারীতি পরিচ্ছন্ন । কেউ থে সম্প্রতি ব্যবহার করেছে 
বিছানা_এমন মনে হল না। বাক্সে ময়লা! পোশাকগচলি নিয়ম 
মাফিক সাজানো রয়েছে। 

ঘোরানে। লোহার পিঁড়ির কাছে এসে বুবার সহকর্মীদের নাম 
ধরে সেডাকল। বাতি স্তস্তের দেওয়ালে দেওয়ালে সে চিৎকারের 
প্রতিধ্বনি হাহাকার করে ফিরল । কিন্তু তবুও কাউকে দেখা গেল 
ন!। এত সাংঘাতিক, এষে অবিশ্বান্ত--অকল্পনীয়। 

মুর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে থেমে গেল । না, একা! ওঠ৷ ঠিক 
নয়। কে জানে ওপরে কি বিভীষিক অপেক্ষা করে আছে তার 
জন্যে । দৌড়ে গিয়ে ছুজন মাল্লাকে ডেকে নিয়ে এল । একসঙ্গে 
এবার ওরা উঠে গেল ঘোরানো সিড়ি বেয়ে । 

নীচের মত ওপরের অংশটিতেও কেউ নেই-_জনশুন্ত । জিনিস- 
পত্র নিখুত ভাবে সাজানো-গোছানো । তাহলে মানুষ তিনটে 
গেল কোথায়? তাদের কি এই অদ্ভুত দ্বীপের অজান! প্রেতাআরা 
উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল? তাদের নির্জনতা হরণ করেছে বলে কি 
তার প্রতিশোধ নিল? 

মুর ঘটনার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হল। চীফ তত্বাবধায়ক ডুকাটের 
রেকর্ড প্লেটে দেখা গেল শেষ লেখা; ১৫ই ডিসেম্বর শনিবার 
সকাল নস্টা। 

দেখা গেল বিশাল আলোর পলতেগুলি ঠিক মত পরিষ্কার করা, 
কাটা, ফোকাসের কাচগুলি মোছা, তেল-সরবরাহ আধার যথাযথ 
প্রস্তুত। রান্নাঘরে বাসন-কোসন ধোয়া-মোছা-পরিচ্ছন্ন দুপুরের 
সব কাজ সমাপ্ত । বোঝা গেল, যাই ঘটুক, তা ঘটেছে এক হয় 
সকালের দিকে বেলায়, কিংবা বিকেলে এবং এ ১৫ তারিখেই । 

সারাদিন ধরে গ্রীমারের লোকেদের নিয়ে মুর ছোট্ট দ্বীপটির সর্বত্র 
ন্নতন্ন করে সব কিছু অনুসন্ধান করে ফিরল। 
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কিন্ত কোন ন্বত্র পাওয়া গেল না। তিন-তিনটে জলজ্যান্ত 
মানুষ লাইট-হাউসটিকে অন্ধকার করে দিয়ে আজগুবি ধরনে উধাঁও 
হয়ে গেছে। সন্ধ্যের আগেই বাধ্য হয়ে স্্রীমার ফিরে এল লচ 
রাওগ বন্দরে _সঙ্গে নিয়ে যাওয়া মালপত্তর ফের ফিরিয়ে নিয়ে 
আসতে হল। 

এক মুর রয়ে গেল সেই লাইট-হাঁউসে। একাই সে লাইট 
জ্বালাল, ঘরের আগুন-চুল্লী প্রজ্জলিত করল। অন্ধকার আবৃত 
করেছে চরাচর।। আযাট্লান্টিকের প্রবল গর্জন, ক্রমাগত ক্ষ্যাপা ঢেউ 
সগর্জনে আছড়ে পড়ছে শিলাসংকুল উপকুলভাগে । মুর মাঝে 
মাঝে চমকে উঠছে." মিডিতে যেন কাদের পায়ের শা । কিন্তু 
কেউ উঠে এল না। 

ছুদিন বাদে একদল অফিসার-সহ ফিরে এল গ্রীমারটি । 
অনুসন্ধানকারী দল। ইতিমধ্যে মুর খুঁজে পেতে দেখেছে যে মার্শাল 
ও ডুকাটের সমুদ্রবুট এবং বর্ধাতিগুলি পাওয়া যাচ্ছে না। জেটিতে 
যেতে গেলেই এগুলি পরতে হয়। 

পুবদিকের ল্যাণ্ডিং-এতেই প্রথম অনুসন্ধান শুরু হল। দড়ি 
এবং লাইফবেন্টগুলি ঠিক তেমনটিই রয়েছে যেমনটি ছু-সপ্তাহের 
ছুটিতে যাবার পূর্বে মুর দেখে গিয়েছিল । 

পশ্চিম দিকের জেটিতে দেখ! গেল ঝড় তুফানের কিছু ক্ষয়ক্ষতি। 
জলপৃষ্ঠ থেকে পঁয়ট্রি ফিট উচ্চতায়, কংক্রিট প্র্যাটফর্মের ওপর 
রয়েছে একট! ক্রেন। সেটার কিছু হয়নি কিন্তু তার দড়িগুলো 
এলোমেলে। বিসদৃশভাবে ওপরে-নীচে পাক খেয়ে আছে। ক্রেনটি 
ক্যানভাস দিয়ে ভালভাবে বাধা! ছিল, কিন্তু কি ভাবে তার ভেতর 
থেকে দডিগুলে। বেরিয়ে এসে ওভাবে জড়িয়ে গেল, ভেবে বিস্মিত 
হল তথ্যানুসন্ধানী দল । 

জনৈক নাবিক ওপরে টিলার ওপর একটি চমকপ্রদ বস্তব আবিষ্কার 
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করল। একট যন্ত্রের বাক্স । অর্থাৎ, বড় একট! কাঁঠের বাক্স, যার 
ভেতরে রয়েছে দড়ি, ক্রেনের স্পেয়ার-পার্টস্‌, স্কু ড্রাইভার ইত্যাদি। 
এটা থাকে ক্রেনের কাছে । কি ভাবেই বা এট। ক্রেন থেকে চল্লিশ 
ফিট আর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে একশো দশ ফিট ওপরে টিলার গর্ভে 
গেল-মে এক রহম্ত। মুর পরীক্ষা করে দেখল যে ক্রেনে যে 
দড়িগুলি জড়িয়ে আছে, সেগুলি এই বাক্সের ভেতরে থাকা দড়ি। 
এর একটি মাত্র অর্থই হয় ষে, এই লিয়ন মর দ্বীপটির ওপর দিয়ে 
এমন প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে যে, একশে। ফুট উঁচু ঢেউয়ের ঝাপটা 
তার সবাঙ্গে লেগেছে। 

এটা অবশ্য খুবই ছুঃসম্ভব ঘটনা । হতেও বা পারে। এর 
উপর নির্ভর করে তথ্যানুসন্ধানী দল একটি রিপোঁ্ট খাড়া করল । 
সেটা নিম্নরূপ । 

পনেরোই ডিসেম্বর এই দ্বীপটিতে এমন একটি সামুদ্রিক ঝড় শুরু 
হয়েছিল যে, লাইট-হাউসের তিনজন তত্বাবধায়কের বোধকরি মনে 
হয়েছিল যে ক্রেনটা না ড্যামেজ হয় বা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে 
জেটিটাকেও চুরমার করে দেয়---ঝড়ের গতি একটু শ্রথ হলে তার৷ 
বেরিয়ে পড়ে--.পশ্চিম দিকের ল্যাণ্ডিং-এর কাছে যায়-''যখন তারা 
ক্রেনের দড়াদড়ি বাধন-ছাদন পরীক্ষা করে দেখছিল সে সময় নিশ্চয়ই 
প্রলয়ঙ্কর এক তৃফান ও আকাশছোয়া ঢেউ এসে আচমকা তাদের 
গ্রাস করে ফেলে এবং ভানিয়ে নিয়ে চলে যায় ।". 

__কিন্ত পনেরে। তারিখে তো কোন ঝড় ছিল ন। সমুদ্রে, সঙ্গের 
নাবিকদল প্রতিবাদ করে। 

বেশ, তাহলে ঘটন। ঘটেছে ষোল তারিখে । সেদিন ঝড় ছিল। 
কিন্তু ডুকাটের রেকর্ডে শেষ লেখা যে ১৫ই তারিখ বেলা নটা? 
সেটা হয়তো! ডুকাট ভূল লিখতে পারে। 

কিন্ত সব কিছুই জোর করে যেন কল্পনা করা হল। তাহলে এ 
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ঝড়ের মধ্যে ডোনাল্ড ম্যাকআর্থার সি-বুট এবং রেন-কোট না নিয়েই 
গিয়েছিল কেন? তার ওগুলো! যে ঘরেই পাওয়া গেছে। 

তা হোক, এ-ছাড়। আর কি সম্ভাব্য রিপোর্টই বা! দেওয়। যায়? 
কিন্ত এ রিপোর্টও তারা দাখিল করতে পারল না। কারণ 
লচ-রাওগ বন্দরে ফিরে এসে দেখা হল আচার, নামক 
জাহাজের ক্যাপ্টেন হলম্যানের সঙ্গে । তার মুখে যে সংবাদ পাওয়া 
গেল, তাতে অনুসন্ধানকারী দলের প্রাথমিক রিপোর্ট মিথ্যা 
হয়ে গেল। 

ক্যাপ্টেন জানাল যে, তার জাহাজ এ দ্বীপের পাশ দিয়ে ১৫।১৬ 
তারিখ মধ্যরাত্রে গিয়েছে । তখন থেকেই লাইট-হাউসে আলো 
জ্বলছিল না।... 

তাহলে দুর্ঘটনা ১৫ তারিখেই ঘটেছে । সেদিন তো! তেমন 
উল্লেখযোগ্য ঝড় দূরের কথা, প্রবল বাতাসও ছিল না। তাহলে ? 

তাছাড়া যারা লাইট-হাউস কর্মীদের কার্ধপ্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, 
তার৷ প্রত্যেকেই জানে যে, ঝড়ের ভেতর কখনই একসঙ্গে তিনজন 
ল্যাণ্ডি-এর দিকে যেত না। নিয়ম-অন্ুসারে যাওয়া উচিত নয়। 
যদি ধরে নেওয়া যায় একসঙ্গেই গিয়েছিল, তাহলে এ শান্ত 
আবহাওয়ায় একজন সমুদ্দধে পড়ে গেল সহসা? অপর ছুজন কি 
তাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিলে ? 

এ সিদ্ধান্তও দাড়াল না। কারণ ব্রেনের আশ-পাশ প্রচুর 
দড়িদড়া ও লাইফবেণ্টে ভন্তি__ এট অবিশ্বাস্ত কথা যে, সেগুলো 
ফেলে ন। দিয়ে ছুটে। জলজ্যাস্ত সুস্থ মস্তিষ্ষের লোক চল্লিশ ফিট নীচে 
সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ল বন্ধুর প্রাণ বাঁচাতে । 

যদি ধরা যায় জলে পড়ে লোকটি জখম বা মৃত হয়ে পড়েছিল ? 
তাহলেও দুজন সহকর্মী একসঙ্গে লাফিয়ে পড়বে? স্বাভাবিক 
(নিয়মে একজন অবশ্যই ভাঙায় দাড়িয়ে থাকবে। 
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মোটমাট কোন বিশ্বাসযোগ্য সিদ্ধান্তই খাড়া কর! যায়নি 
ঘটনার স্বপক্ষে । বিগত বাট বছর ধরে নানারকম কথাই উঠেছে। 
একটি হলঃ তিনজনের একজন সহসা পাগল হয়ে যায়। অত:পর 
সে ছুজন সহকমাঁকে হত্য করে নিজে আত্মঘাতী হয়। কিন্তু এর 
স্বপক্ষে বিন্দুমাত্র স্থুত্র পাওয়। যায়নি সেই দ্বীপে । 

কেন না, প্রথমত সন্ধানকারীর। এ দ্বীপে বা! লাইট-হাউসের 
বাইরে কি ভেতরে ধস্তাধস্তি-মারামারির কোন চিহ্ন দেখতে পায়নি । 
একটি মানুষের পক্ষে_হ্বোক না সে দুর্দান্ত উন্মাদ_-ছুজন জোযান 
নর্দকে বিন। ধস্তাধস্তিতে গুম করে ফেল! কখনই সম্ভব নয়। 

দ্বিতীয়ত, সহসা উন্মাদ হয়ে যাওয়া কোন লোক যদি মারমুখী 
হয়ে ওঠে তাহলে সে হাতের কাছে যে অস্ত্র পায় তাই নিয়েই তাড়। 
করে, কিন্ত লাইট-হাউসের কুড়ুল, খস্তা, শাবল, কাটারী, ছুরি প্রভৃতি 
শতাবধি ধারালো অন্ত্রের কোনটাই নিরুদ্দিষ্ট হয়'ন। সবই যথাবথ 
ও যথাস্থানে সাজানো রয়েছে। 

এক হতে পারত যে, সে ভূলিয়ে ছুই বন্ধুকে টিলার শিখরে নিয়ে 
গেছে, তারপর তাদের ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিয়েছে । ঝড়ের 
মধ্যে হলে সেটা সম্ভব । কিন্তু পাগলের পক্ষে লোক ভুলিয়ে নেওয়া 
সম্ভর নয়। তাছাড়া, পূর্বেই বলা হয়েছে লাইট-হাউসের লোকেরা 
ঝড়-বাদলে একসঙ্গে কখনোই বিপজ্জনক টিলা ব. টিল! শীর্ষের ধারে- 
কাছেও যায় না। 

অবশ্য প্রমাণ হয়েছে সেদিন ঝড় ছিল না। যদিসে কোন 
অজুহাতে বন্ধুদের টিলা-শিখরে নিয়েও গিয়ে থাকে-_কিন্তু ছুজনকে 
ধাক। দিয়ে ফেলতে গেলে তাদের একেবারে ধারে নিয়ে যেতে হয়েছে 
এবং সমুদ্রের দিকে মুখ করিয়ে দাড় করাতে হয়েছে । নরঘাতীর 
পক্ষে এতটা সুশৃঙ্খল কাজ ধীর মন্তিক্ষে করবার ধৈর্য আদৌ 
থাকে না। 
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এ-ঘটন1 নিয়ে বু পুস্তক রচিত হয়েছে কিন্তু রহস্ত উদঘাটিত 
হয়নি বিন্দুমাত্র । প্রকৃত ব্যাপার যে তিমিরে সেই তিমিরে। 

আজও সেই লাইট-হাউনটির পাশ দিয়ে যেতে যেতে নাবিকেরা 
সভয়ে স্মরণ করে অদ্ভ্ুতভাবে মিলিয়ে যাওয়৷ তিনজন মানুষের 
কথা। 

ও অঞ্চলে এটা প্রবাদ গল্পে পর্যবসিত হয়ে গেছে। এক মুখ 
থেকে আরেক মুখে গিয়ে কিছু কিছু কাহিনী অতিরঞ্রিতও হয়েছে। 
এই ধরনের একটি কাহিনী বলে যে যখন মুর প্রথম গিয়ে ছুহাতের 
তেলে! মুখে এনে সহকর্মীদের নাম ধরে চিৎকার করে প্রথম ভাক 
দিয়েছিল, ঠিক সে সময়েই নাকি তিনটি বিশালকায় কালো রঙের 
অদ্ভুত পাখী লাইট-হাউসের চূড়া থেকে বিকট আর্ত চিৎকার করতে 
করতে উড়ে দিগন্তে মিলিয়ে যুয়ঞ্ ও ধরনের অদ্ভুত পাখী নাকি 
ইতিপূর্বে কেউ দেখেনি; বিশেষ করে এ অলৌকিক ছ্বীপটিতে । 
এরাই কি তাহলে সহকর্মীদের প্রেতাত্মা ? 

সৃতরাং বুদ্দিগ্রাহ্ কোন সছুত্তর নেই। এক অলৌকিক অজ্ঞাত 
রহস্তে বিশ্বাম করা ছাড়া উপায় কি? 


হ্বাভব্ক ডাক্কিনী ভাড়। পাশুযস্ঞা আশ 


শুনলে তাজ্জব লাগে যে এইসব শয়তানের দূত উইচ বা 
ডাকিনীদের ভাড়। করা যায় মানুষকে মেরে ফেলগবার জন্য । 

নর করোটি, সর্প, জড়িবুটি আর অদ্ভুত সব শেকড়বা কড়, শুকনো 
মাকড়ন। এবং মারণ-উচাটন, বশীকরণ মন্ত্রের এই উদ্দানকর" এমনকি 
'প্রক্সির দ্বারাও মানুষের প্রাণহরণে সক্ষম । 

একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে শুরু করা যাক কাহিপী £ 

মাটান্ন বছর বয়সী মেরী স্প্রিংগারের স্বাস্থ্য দেখলে যুবতীদেরও 
হিংসা ভয়। 

কিন্তু এমন স্থুম্বাস্থ্যের অধিকারিণী মাঁহলাও মরণোন্ুখ হয়ে শেষ 
শয্যা নিয়েছেন । বাঁচবার কোন আশা নেই তার । 

লজ এঞ্জেলেস-এর বাঘা বাঘ। ডাক্তারদের ডাকা হয়েছে এই 
অভিজাত মহিলার বেল হয়ার এস্টেটে। তারা কিন্তু রোগীণীর 
দেহে কোন প্রকার অন্থুখ আবিষ্কার করতে পারেনি । 

এদিকে ভদ্রমহিল। মরতে চলেছেন । 

মিসেস স্প্রিংগার এমম কি তার মৃত্যুর তারিখ ও ক্ষণটি পর্যস্ত 
জানেন। তিনি তার বিছানায় থাক মহামূল্য একটি ডায়েরী 
পাতায় ২৫শে জুন ১৯৫৭, বেল! তিনটে? লিখে লাল কালিতে একটি 
বৃত্তাকার দিয়ে চিহ্নিত করে রেখেছেন । 

এই ক্যালেগ্ডার অনুসারে তার আয়ু আর পাটি দিন মাত্র বাকি 
আছে। 

এর শুরু তিন সপ্তাহ পুরে এক মাথ। ধরার মাধ্যমে । পরে 
তার হাতে পায়ে গলায় প্রচণ্ড বেদন। অনুভূত হতে থাকে । বর্তমানে 
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তার বুকের অবস্থা নাকি সাংঘাতিক | ক্রমশ তা যেন জমে পাথর 
হয়ে আনছে । একেবারে স্তব্ধ হতে আর বাকি নেই । 

প্রথমে মহিলাটি তাঁর এই অন্স্থতার কথা এমন কি তার স্বামী 
এড ওয়ার্ড স্প্রিংগার-এর কাছেও প্রকাশ করতে ভয় পেয়েছেন। তাকে 
হুশিয়ারী করে দেওয়া! হয়েছিল যদি তিনি এ রোগ সম্বন্ধে কাউকে 
কিছু বলেন তো তার মৃত্যু হবে অবধারিত। কিন্ত অবশেষে তিনি 
স্বামীকে এই অবিশ্বাস্য কাহিনী বিশদভানে না বলে পারেন নি। 

তিনি খুন বা! খতম হতে চলেছেন এমন একজন নারীর দ্বার যার 
সঙ্গে তার কোন কালে দেখাসাক্ষাৎ পর্যস্ত হয়নি। সেই নারীটি 
ধীরে ধীরে মহিলাকে শেষ করে আনছে এই মহিলার কাল্পনিক 
মৃতিসাদৃশ্যে তৈরী একটি পুতুলের অজপ্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে। 
মহিলাটি নাকি অভিশপ্ত হয়েছেন, অভিশাপ কুড়িয়েছেন। 

প্রথমে তার পরিচারিকা আাঁলস যখন এই উইচ. বা ডাকিনীঘটিত 
ব্যাপারটি বলে, তিনি হেসে উডিয়ে দিয়েছিলেন-. পাগল নাকি 
ঝি-টা। কিন্তু এটা কোন হাসি তামাস। নয়, নয় কোন পাগলামী । 
সন্ত্যি সত্যি মারণ-উচাটন মন্ত্রে তাপ বিশিন্ন অঙ্গ ব্যথা বেদনায় 
সাংঘাতিক অবস্থায় নেমে আসছে, ঠিক যেমনটি হবে বলে পরিচারিকা 
আলিম ভবিষ্যৎবাণী করেছিল । 

এডওয়ার্ড স্প্রিংগার তৎক্ষণাৎ পুলিশকে জানালেন ঘটনাটা । 
কিন্তু এ ব্যাপারে পুলিশের কিছু করণীয় নেই। তার বাতার স্ত্রীর 
কাছ থেকে'অবৈধ বা! ভয় দেখিয়ে বা! বলপ্রয়োগে কোন অর্থ আদায় 
কর। হয়নি । আর বিংশ শতাব্দীর আমেপিকায় এমন কোন 
আইন চলতি নেই যার দ্বারা কোন উইচক্র্যাফট ডল বা ডাকিনী 
বিদ্ভার পুতুল তৈরীর অপরাধে কাউকে অভিযুক্ত করা যায়। 
পুলিশরা তাকে কোন প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাছে ঘেতে 
উপদেশ দিল। 


স্প্রিগার চলে গেলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ হারি অষ্ট্রফের 
কাছে। 

পরদিনই তার তাদস্তকারী সহকারীর] বের করে ফেলল সেই 
উইচ, বা ভাকিনীকে । বয়স্কা স্ত্রীলোকটি বাঙ্কার হিল-এ একটি 
স্থসজ্জিত ফ্ল্যাটে একাই বসবাস করে । তার কাছ থেকে তথাকথিত 
পুতুলটি আদায় করতে এজেন্টদের নগদ তিন হাজার ডলার দিতে 
হয়েছে ডাকিনীকে। ূ 

কাচা হাতের তৈরী, খড় দিয়ে বানানো পুতুল, তার মাথায 
আঠা দিয়ে সাদা চুল লাগানো, চোখ কর। হয়েছে ছুটি নীল 
রঙের বোতাম দিয়ে। পুতুলের গলায়, পায়ে ও হাতে তিনটি 
পেতলের পিন গেঁথে রাখা হয়েছে । বুকটা বাধা একট। সাদ 
টোয়াইন সুতো দিয়ে। তবে এ তিন হাজার ডলার দেএয়া বুঝি 
কোনমতেই অসার্থক হয়নি। কেনন: যে মুহুর্তে এ পুতুলটাকে ধ্বংস 
করে ফেলা হল সেই মুহুর্ত থেকেই মিসেস স্প্রিগারের দারা শরীরের 
ব্যথ! বেদনা নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল, তিনি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে 
উঠলেন। 

প্রাইভেট ডিটেকটিভ জেরা! করে জানল যে, এই ভাকিনীকে 
ভাড়া করেছে মিঃ স্প্রিংগার এর প্রথম। স্ত্রী । প্রায় পাচ বছর ধরে 
নাকি সেই স্ত্রী এই মিসেস স্প্রিংগারের প্রতি চরম আক্রোশ পোষণ 
করে আসছিল । 

এই অভিজাত ভদ্রমহিলার মৃত্যু হত অবধারিত যদ্দি ডিটেকটিতভের 
সহকারীর! এ ডাকি নী পুতুলকে যথা সময়ে হস্তগত করতে অসমর্থ হত। 


ডাকিনী তত্ব আজও চলছে সার বিশ্ব জুড়ে। মারণ-উচাটন, 
বশীকরণ ইত্যাদি ক্রিয়া বিভিন্ন নামে কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে 
নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটে চলেছে আধুনিক যুগেও । 
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শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী নির্ধন মানুষ নিধিশেষে আমরা যতদিন 
কুসংস্কার বিশ্বীসী থাকব ততদিন এই ডাকিনীরা! আমাদের নানাভাবে 
হয়রানি করবেই করবে । 

পশ্চিম জার্মানীতে আইন হয়ে গেছে উইচদের ধরবার জন্য । 
স্তাকসনি ও ব্যাভিরিয়ায় এদের জ্বালায় বন্ধু মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে 
উঠেছে। 

নিউ অলিয়ব্সে পুলিস সংবাদ পেয়েছে যে শহরের মধ্যেই ডজন- 
খানেক উইচ. চুটিয়ে প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে। ফলে বেশ কিছু 
লোকের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। 

ইংল্যাণ্ডে ব্রিটিশ মেডিক্যাল আসোসিয়েসনের কাছে বিজ্ঞান- 
সম্মত প্রমাণ এসেছে যে ডেভনশায়ারে একজন লোকের মৃত্যু হয়ছে 
জনৈক ডাকিনীর দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে। ইংলিশ মিডল্যাণ্ড-এ 
ডাকিনীতম্ব পশার জমিয়েছে এবং তারা রেগুলার সভা সমিতি করে 
যাচ্ছে, 'গরক্চম 'একটি সংবাদ পেয়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড জোর তদস্ত 
চালিয়ে যাচ্ছে। 

সানফ্রান্সিসকোর একটি দোকান উইচ ক্র্যাফট সংক্রান্ত কতগুলি 
আজগুবি বস্তু যথা বাঁদরের লেজ, ব্যাং-এর চোখ এবং বেড়ালের 
লিভার বিক্রি করে থাকে । বোঝা যায় এর পেছনে ডাকিনীর। 
বর্তমান । ূ 
রাশিয়ার পাডা-গ। ঞ্চলে এখনে! ডাকিনীতন্ত্র তাদের কাজ 
চালিয়ে যাচ্ছে বলে সংবাদ দিয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়ন গভর্ণমেন্ট 
নিউজ এজেন্সী । 

এরিজোনায় জোসেফ শটগান দিয়ে ৪১ বছর বয়ন্কা একজন রেড 
ইপ্ডিয়ান রমণীকে হত্যা করার অপরাধে জেল খেটে যাচ্ছে । 
ম্রীলোকটি ছিল ডাইনী, সে মারণ উচাঁটন মন্ত্রে ওর স্ত্রীকে প্রায় প্রাণে 
মারবার দাখিল করে তুলেছিল । অন্ধ হয়ে গিয়েছিল স্ত্রী। ডাক্তারর। 
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কোন কিছুই করতে পারেনি । মজা এই, ডাইনী স্ত্রীলৌোকটিকে 
হত্য! করবার অব্যবহিত পরেই জোসেফের স্ত্রী দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। 

ভারতে তো কথাই নেই। লক্ষ লক্ষ গ্রামাঞ্চলে শত সহত্র 
ডাকিশী তাদের শিকারদের ঘায়েল করে চলেছে। 

আস্ট্রেলিয়ায় সিডনীর পুলিস সম্প্রতি কিংগস ক্রুশ ডিট্রিকট-এ 
ডাকিনী সমিতি গড়ে তোলবার অপরাধে ৩৮ বছর বয়স্কা একটি 
রমণীকে গ্রেপ্তার করেছে । 

কালিফোনিয়ায় ১৪ জন শ্রতি সুন্দপ স্বাস্থ্যের অধিকারী 
ফিলিপেনের কৃষক কর্মীর মৃত্যু নিয়ে হেলথ ডিপার্টমেন্ট একটি তদস্ত 
শুরু করেছে। প্রত্যেকটি কৃষকেরই ভয়ঙ্কর দুংস্বপ্ণের মধ্যে মৃত্যু হয়। 
তাদের বেঁচে থাকা সঙ্গীরা জানায় যে এ মৃত্যু শবপ্ন সাধিত হয়েছে 
ভূতুড়ে অভিশাপে। 

যুগোশ্লাভিয়ায় সম্প্রতি ব্র্যাক আর্ট উপাসক ৯* জনকে নান 
প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত কর! হয়েছে । 

হনোলুলুতে প্রতি বছর বহু হাওয়াইয়ান নেটিভ মারা যায়। 
ওদের ভাষায় ব্যাঙ উটট-এ, ডাকিনী মন্ত্রকে ওরা এ নামেই 
অভিহিত করে । শব ব্যবচ্ছেদে মৃতদের শরীরে কোন প্রকার রোগ 
পায় না ডাক্তারের!। 

এখন কথা হচ্ছে, এইসব ভয়াবহ ডাকিনী মন্ত্র বা অভিশাপ 
কিভাবে কার্ষকরী হয়? ডাকিনীরা কি অলৌকিক কোন ক্ষমতার 
অধিকারী? না কি মনোবিজ্ঞানের কলা-কৌশলেই তার "চাদের 
কাজ হামিল করে থাকে ? 

তাহলে মারণ উচাটন বশীকরণ ও যাবতীয় বাণ-মারা ইত্যাদি 
অনিষ্টকরণের নায়কদের ও তাদের আদর্শ কতকালের প্রাচীন তা 
বিচার করে দেখা যাক । 

কথিত আছে প্রায় ৩০** বছর আগে থেকেই ঈজিপ্টে 
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উইচ ক্র্যাফট পুতুলের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। আর কালে যাছ 
বিস্তৃতভাবে চালু ছিল প্রাচীন গ্রীস ও রোমে । মধ্য যুগে ইয়োরোপের 
সর্বত্র শয়তানের উপাঁসক দলের প্রাদুর্ভাব হযেছিল যার' প্রাচীন 
উইচ ক্র্যাফট ঘটিত উত্তুট সর তন্ত্র-মান্ত্রর উপাসনা করত। 

ডাকিনীতত্বের গোপন কথা ও জ্ঞান আহরণের নিমিত্ত শয়তা,নর 
কাছে নিজ নিজ আত্মাকে সম্প্রদান করবার স্মপবাধে অভিযুক্ত প্রায় 
৩ লক্ষ নরনাবী ও শিশুকে চরম দণ্ড দিয়ে হত্যা করেছিল মধ্যযুগীয় 
সরকারী কর্তৃপক্ষরা। অবশ্য এই সন্ত্রাসের রাজত্বেও ডাকিনীপথ। 
আদৌ বিলুপ্ত হয়নি । ব্যাক আর্ট বা উইচ ক্র্যাফটের মৃত হয়নি ' 

আজ এই বিংশ শতাব্দীতেও বেশ দাপটের সঙ্গেই ডাকিনীব' 
তাদের কাজকারবার চালিয়ে ষাচ্ছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনর উপর 
অবর্ণনীয় ত্রাসের স্যরি করে। হিংআভাবের উদ্রেক করে আজ্তও 
উইচ, উইচ ডাক্তার, বা মনোকিদ এই ডাকিনী তন্ত্রের সাহাযো নিজ 
নিজ কাজ্জ হাসিল করে যাচ্ছে। এর! সবাই বহাল তবিষতে নিরীহ 
নানা ভয়ে ভীত নরনারীর ওপর তাদের ক-প্রভাবকে খাটিয়ে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পয়সা লুটে খাচ্ছে । 

ইয়োরোপ এবং আমেরিকার উইচক্র্যাফেব উপাসঞ্ দ?লর 
একমাত্র গুরু ছিল আযালেস্টার ক্রোলে। ১৮৭৫-এর ইংল্যাণ্ডে 
ক্রোলের জন্ম হয়। তার জীবনীকখরদের মতে ক্রোলের আধ-পাগল 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন মাত তাঁকে সর্বদা দিনেব পর দিন বুঝিয়ে এসছে যে 
ক্রোলে হল শয়তানের সন্তান--বুক অফ রিভিলেশনে যেমনভাবে 
অঙ্কিত আছে ঠিক সেই রকমের অবৈধ জন্ত সে। ছুষ্ট ছেলের পাঁমান্য 
ছুষটূমীকেও সেই মাতাঠাকুরাণী শয়তানের জঘন্য ক্রিয়াকলাপ বলে 
অভিহিত করত। ফলে শুনতে শুনতে ক্রোলের নিজেরও ধারণা 
জন্মে গিয়েছিল যে সে সত্যি সত্যিই ডেভিলের সগোজ্র ৷ 

কেম্ত্রিজে পড়বার মুখেই সে মধ্যযুগীয় স্তাটানিজম সম্পর্কে 


১২৯ 


দারুণ পড়াশোনা করে। বিশ বছর বয়সে সে নতুন এক উপাধি 
গ্রহণ করে নিজ নামের সঙ্গে__“দি বিস্ট ৬৬৬ (স্তাটানিস্টদের 
নিকট অতি পবিত্র সংখ্যা হল ৬৬৬ )। এর পরই নিজ জীবন উৎসর্গ 
করে ব্ল্যাক ম্যাঞজিক কালটের সংগঠন কার্ষে। 

এই কালে। বিগ্যা আহরণের জন্কে সে কলেজ পরিত্যাগ করে 
মিশর ও তিববতের প্রাচীন মন্দির ও মঠে মঠে ঘুরে বেড়ায় । নিজেই 
এক নতুন ধরনের উইচক্র্যাফট উদ্ভাবন করে শিষ্য সংগ্রহে বেরিষে 
পড়ে। ফ্রান্স, সিসিলি, গ্রীণউইচ ভিলেজ প্রভৃতি থেকে ভক্তবৃন্দ 
জুটে যায়। 

শোনা যায় ভাকিনী বিদ্যার এই মহাগুরুটি বনু রকমের বিকৃত 
কাজের অজত্র পদ্ধতি এবং হেরোধফিন নামক মদক দ্রখ্যের অহেতুক 
ব্যবহার উদ্ভাবন করে। 

এই ক্রোলের মৃত্যু হয় বাহাত্তর বৎসর বয়সে, ১৯৪৭-এ । ব্রিটিশ 
সংবাদপন্ত তাকে রাজকীয় উপাধি দিয়েছিল -“দি কিং অফ 
ডিপ্রাভিটি” বা চরিব্রত্রষ্ট নৃপতি । 

ক্রোসের শিষ্যদের ক্রিয়াকলাপের খুব সামান্য কিছুই আমাদের 
গোচরে আসে । কেননা এর] নিয়ত্তই সবকিছু গুগ্তভাবে গোপনে 
করে থাকে । আজও তাই। তবে বনু চেষ্টা ও ধের্য সহকারে 
অধ্যবসায় চালিয়ে গেলে এদের অদ্ভুত কার্যকলাপের কিছু কিছু 
সন্ধান পাওয়া যায় না এমন নয়। 


প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে ব্র্যাক সমাবেশ হত ছুপুর রাতে জঙ্গলের 
মধ্যে। সামনে বসে থাকতো বীভৎস মুখোশধারী পুরোহিত, আর 
ভক্তরা উলঙ্গ অবস্থায় নেচে যেত একটি প্রজ্জলিত গনগনে আগুনকে 
বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে । টান্থুরিন ও ড্রাম বাজতো ভূতুড়ে আওয়াজে : 
অনুষ্ঠান শেষ হত সব সময়েই এক ধরণের উন্মত্ত হৈ হুল্লোড়ে। 
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আধুনিক ব্যাক সমাবেশ হয়ে থাকে কোন ব্যক্তিগত বাড়ি বা 
আযাপার্টমেন্টের কোন আধো অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। ধৃপ ধূনোর 
ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে প্রায়। প্রাচীন ও আধুনিক 
ক্রিয়াকলাপের জগাখিচুরী এই তন্ত্রসমাবেশ | প্রাচীন মতে ল্যাটিন 
মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারিত হয় প্রথমে । একটি বেড়াল, মুগ্গা বা অন্যান্য ক্ষুদ্র 
প্রাণীকে হত্যা করে তার রক্ত আনুষ্ঠানিকভাবে পান করে ভক্তরা । 
আধুনিক প্রক্রিয়া হল একটি ধর্মসঙ্গীত যার নাম, হিমন টু প্যান। 
এটি রচিত হয় ক্রোলের দ্বারা, গ্রীক দেবতার দেহ পরিত্যাগের 
ভিত্তিতে । 
গানটি হল £ 
(01006) 01) 60176 1 
1 21010117010 71061 006 10161 
1050 01 125110010 
00102 আ10 0002 2710. ০0106 
৮100 0116 ! 
/00 006 112 ? 
[176 15810 02850 09006 7 £0 [09210 | 
মধ্যযুগে বু মনোরোগী ছিল যাঁরা ডাকিনীদের দ্বার অভিশপু 
হয়ে বনেবাদাড়ে ওয়ার-উলভ এবং নির্জন অলিতে গলিতে ভ্যাম্পায়ার 
হয়ে শিকার খুঁজত এবং তাদের রক্তপান করে বেড়াত। 
আধুনিক যুগে এই সেদিনও যে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করা গেল 
আমেরিকাতে, তাতে বোঝা যায় যে এই ব্ল্যাক আর্টের আকর্ষণ 
আঁঙ্গও কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিছু কিছু মানুষের মধ্যে ভয়ালভাবে বিদ্যমান | 
দক্ষিণ জাঁপির একটি শ্াস্তশিষ্ট গ্রামের অধিবাসী ৪৭ বছরের এক 
ফাম শ্রমিক স্বীকারোক্তিতে জানায় যে সে ১৩ বছরের একটি 
কিশোরকে গলা টিপে হত্যা করেছে এই উদ্দেশ্যে যে, তার করোটিকে 
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গুড়ো করে এমন একটি মলম তৈরী করবে যার সাহায্যে প্রেমপ্রণয় 
ও পুরুষত্বহীনতায় মহ! উপকার পাওয়া যাবে। জুয়ান বিভেরা 
আপ্তে নামক হত্যাকারী স্বীকার করেছে যের্যাক ম্যাজিক প্রক্রিয়া 
অধ্যয়ন করে সে এ কাজে প্রলুব্ধ হয়েছে । নারী বশীকরণ করবার 
প্রকৃষ্ট উপায় ! 

সে কিশোরটির মৃতদেহ সাত মাস কাল কবর দিয়ে রাখে । 
তারপর শুধু মুণ্ডঁটিকে বের করে এনে একট! কেরোসিনের স্টেঃভের 
উপরে ঝুলিয়ে রাখে শুকোবার 'অভিপ্রায়ে । পরে করোটি ভাজা 
ভাজ। হলে তাকে গুড়ো পাউডারে পরিণত করে নারী বশীকরণের 
উষধ হিলেবে ব্যবহার করবে, এই ছিল ডাদ্েশ্। কিন্তু পুলিল যখন 
বাসে তখনও কারোটিটি স্টোভের ওপরেই ঝজও অবস্থায় ছিল। 

আমেরিকার সমস্ত প্রধান প্রধান ণগরেই দেখা যায় একদল 
স্বীঞপোক ছুধারে ছুয়ারে ঘুরে তাদের যাছুকর হিসাবে পরিচয় দেয়। 
আমাদের দেশের ভবঘুরে ইরাণী শ্রীলৌকদের মত । এসব স্ত্রীলোকেরা 
বিশেষ করে যে বাড়ীতে প্রৌঢা বা অতি বৃদ্ধা নারী রয়েছে বা অসুস্থ 
কোন মহিল। রয়েছে সে-রকম স্থান বেছে নেয়। তারপর রো? 
সারানোর অচলীকিক ডাকিনী বিদ্ভার পঞ্চমুখ প্রশংসান্তে তাদের 
কাছ থেকে বেশ কিছু নগদ নিয়ে সরে পড়ে। যে বাড়ীতে যত 
কুসংস্কার সে বাড়িই ওদের পক্ষে তত স্ুবিধেজনক । 

'নাজকের বিশ্বে দু-ধরনের উইচ ডাক্তার বা ডাকিনী চিকিৎসক 
তাদের কাজ চালিয়ে বাচ্ছে। একদল ডাক্তার আদিম অধিবাসী 
রেড ইগ্ডিয়ান বা ফে কোন উপজাতীয় চীফদের প্রজাপুণ্ধের ওপর 
কর্তৃত্ব রক্ষ। করায় সাহায্য করে তাশুদর আপাত-অলৌকিক কাণ্ু- 
কারখানা দেখিয়ে, আকাশে বাতাসে দানবীয় প্রেতাত্মার আনাগোনায় 
বিশ্বান করিয়ে এবং এ ব্যাপারে এ ডাকিনী ওস্তাদই যে একমাত্র 
ত্রাণকর্তা এ কথাট। তাদের জানিয়ে দিয়ে। অনেকে বৈজ্ঞানিক 
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আবহাওয়া ভবিস্যৎবাণীটি পূর্বান্তে জেনে নিয়ে তারপর আদিম 
অধিবাসীদের একটি বৃষ্টি নৃত্য করায় মন্ত্র পাঠ করিয়ে । কিছুক্ষণের 
মধ্যেই ভবিষ্যদ্বাণীমত বৃষ্টি নেমে আসে, আর তার হয় অবিশ্বান্ত 
রকম যশ । ভক্তিতে নুষে পড়ে অসভ্যর। । শহরে বন্দরে যে উইচ 
ডাক্তাররা! বসবাস করে তাদের উদ্দেশ্য কোন পরার কন্টেশল নয়, 
শ্রেফ টাক। রোজগার করা । 

তূযা জরিবুটি মন্ত্রতন্ত্রে বদি রোগী সারে তো বাহবা পেল। ন। 
সারলে দোষ দিল রোগীর, সে নিশ্চয়ই নির্দেশ যথাযথ পালন করে নি। 
পুলিসের চোখ এড়িয়ে যাবার জন্য সে তার রোগীদের চরম সর্বনাশ 
হবার ভয দেখিয়ে এবং প্রেতাত্মাদের অশুভ দৃষ্টির আতঙ্ক শুনিয়ে 
চুপ করিয়ে বাখে। তাই শতকরা নিরানববৃই ভাগই ঠকলেও 
পুলিসে যায় না। 

এই ডাকিনী বিগ্ায় হিপনোটিজম-এর একটি বড ভূমিকা রয়েছে । 
দক্ষ হিপনোটেন্ট পাওয়ার অফ সাজেসশান ব্যবহার করে বেদনার 
তাত্ক্ষণিক উপশম, কিংবা সাইকোমেটিক (কাল্পনিক ) প্যারালিসিস 
বা হিষ্িরিয়া প্রভৃতি নিরাঁময করতে পারে । আবার হিপনে'টিজম্‌- 
এর বলে চরম বেদনার অনুভূতি, পক্ষাঘাত এবং অন্ধত্ব এনে দিতে 
পারে। 

পূর্বোক্ত হাওয়াইযান এবং ফিলিপাইনের কৃষকদের ভয়ংকর 
ছুঃম্বপ্ের মৃত্যুও এই একই প্রক্রিয়ায় পোস্ট হিপনোটিক সাজেশানের 
দ্বারা সংগঠিত হয়েছে । 

ডাকিনীরা স্টেজের যাছুকরদের মত লোক ডেকে সম্মোহিত 
করাবার স্থযোগ কম পায় । তাই তার! দূর থেকে রিমোট কন্টেশলের 
সাহায্য নেয়। ছু-রকমে এ সাহায্য কার্ধকরী হয়, এর একটি 
সহকারা টাউট আর দ্বিতীয় হল পার্টির সহজাত কুসংস্কার । 

একেবারে গোড়ায় বধিত মিসেস স্প্রিংগারের ক্ষেত্রে ডাকিনীর 
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টাঁউট ছিল তার বাড়ির পরিচারিকাঁটি। ডাকিনী বিটিকে পয়সা 
খাইয়ে হাত করেছিল। সে এঁ গিশ্নীকে ডাকিনী অভিশাপ এবং 
ডাকিনী পুতুলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত করে । তাকে পা্যাচে ফেলে 
বল। হয়েছিল মিসেস স্প্রিংগাঁর যে কোন ধরণের অস্থুখে পড়লেই 
ডাইনী পুতুলের কথা তার কানে তুলবে এবং মৃত্যুর দিনক্ষণ সব 
জানিয়ে দেবে। 

আসলে ভদ্রমহিলার একদ] রৌদ্রে ঘোরাঘুরির ফলে প্রচণ্ড মাথা 
দরে । ঝিটি ঠিক এ সময়েই ঝোপ বুঝে কোপ দেয়। পর পর 
একই ডাকিনী অভিশাপের কথা বলাতে ভদ্রমহিলা সত্যি সাত্যি 
উত্থানশক্তভি প্রায় রহিত হয়ে শয্যা নেন। 

যথাকালে এই ঝিটিই এঁ ডাকিনী পুতুলটিকে এনে দেখাতো 
গিন্নীকে । পুতুলের বুকে এফৌোড় ওফৌোড় একটি পিন ফোটানো! 
থাকতো।। আধ মরা গিন্নী নিদারুণ মরণ আতঙ্কে হার্টফেল করে 
মারা যেত। নিখুত একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়ে যেত এহ 
,কীশলে। 

কিন্ত হল না। তৎপৃবেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ অন্ট্রফ-এর 
সহকারীর। গিয়ে ভাকিনী এবং তার পুতুলকে ধরে ফেলল । সব 
ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গিয়ে ভদ্রমহিল। অকালে প্রাণহারানে! থেকে বেঁচে 
গেল। 

উইচ ক্রাফটের ব্যবল! চলে মানুষের চরম কুসংস্কীরের স্থাযাগ 
নিয়ে । যাঁরা অশুভ ভূত প্রেত ডাকিনী-যোগিনী ডেভিল বা শয়তানে 
বিশ্বাসু করে তারাই প্রধানত এদের খগরে পড়ে। 

কুসংস্কার কমেনি, কমবে না। তাই ডাকিনী বিদ্যার প্রভাবও 
' দনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে ছুনিয়ায়। 
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সন্্রগঞ্ি 


কাহিনী স্থল দক্ষিণ আফ্রিকার ড্রাফেন্সবার্গ পাহাড়ের তড়াই 
অঞ্চলের একটি স্থান । 

সেখানে একটি ঘোড়ায় চড়া শিক্ষার স্কুল খুলেছিল এক জার্মান 
দম্পতি । স্বামীর নাম হেলমুট আর স্ত্রীর নাম ইরম]। 

ছুজনেরই ওবু বিশেষ করে শ্ত্রী ইরমার ঘোড়ারাই হল ধ্যান 
জ্ভান। জাগরণে নিদ্রায় স্বপ্পে বাস্তবে ঘোড়া ছাড়া কোন কথা 
নেই, ঘোড়া ছাড় কোন চিন্তা নেই । ছুজনেই ঘোভাদের প্রাণাপেক্ষা 
ভালবাসে । ছুজনেই ঘোটক বিশেষজ্ঞ বটে। 

স্ত্রী ইরমার চেহারাটি দেখবার মত। লম্বায় পাক্কা ছয় ফুট। 
শীল “চাঁখ, একমাথা বাদামী চুল। মেয়ে হলেও পুরুষালি ভাব ওর 
দেহে বড়ই প্রকট । কোন কিছুকেই সে ভয় পায় না, কোন কিছুরই 
তোয়াক্ক। করে না। শরীরে শক্তিও আছে প্রচুর । পরণে সার্ট ও 
ব্রিচেন। অর্থাৎ ঘোড়ায় চডার পোষাক । 

স্বামী হেলমুট আর পীাচজনের মতই সাধারণ চেহারার মানুষ । 
দুজনেই অসাধারণ অশ্বারোহী । ঘোড়ায় চড়া ট্রেনিং দিতেও 
খুব পারদর্শা। এ অঞ্চলে ওদের এই ট্রেনিং স্কুলের খুবই 
শাম। 

একদিন ইরম! তার এক বান্ধবীর কাছ থেকে এক জরুরী পল্তর 
পেল, পত্রে লিখেছে তার হেপাজতে একটি সাংঘাতিক পাগলা ঘোড়। 
রয়েছে। দেখতে খুবই নুন্দর। কিন্তু স্বভাব ও চরিত্র অতীব 
জঘন্য । অন্বাভাবিক বদরাগী ঘোড়া । কথায় কথায় কান ফাটা 
চিৎকার আর যখন তখন যাকে তাকে কামড়ে দিচ্ছে। 

ইতিমধ্যে সে অনেক কেলেঙ্কারী করেছে। 
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একজন আস্তাবল বয়-কে মেরে ফেলেছে । আর পথে হত্যা; 
করেছে জনৈক ব্যক্তিকে । 

হ-একজনকে বিক্রি করবার চেষ্টা হয়েছিল । কিন্তু সেই সব হবু 
ক্রেতাদের প্রায় আধমর! করে জখম করেছে। 

নিদারণ হিংঅ স্বভাবের এই জানোয়ার । জাতীয় ঘোড়া 
অন্থমান হয় অবশ্যই ইতিপূর্বে কোন মানুষের বারা মে জঘন্য ব্যবহার 
পেয়েছে বা পাশবিক নির্যাতন ভোগ করেছে । যার ফলে সে 
মানুষের ওপর এতটা ক্ষ্যাপা হয়ে গেছে । 

এসব জানিয়ে বান্ধবীটি মন্তব্য করেছে £ 

আমি পড়েছি উভয় সংকটে । একে গুলি করে এক মুহ্ুতে 
খতম করে দেওয়া যায়। কিন্তু জানে! ভাই এ ধরনের নিষ্ঠুর কাজ 
করতে আমার হাত ওঠে না। 

তাই তোমাকে এই পত্র লিখছি। আমিজানি তুমি অসাধারণ 
ঘোড়া প্রেমিক | 

যদদি চাও, এই ঘোড়াটাকে আমি তোমায় দিয়ে দিতে পারি । 
মূল্য হিসেবে এক পেনিও তোমাকে দিতে হবে না । বলতে পার 
নিঃশর্ত উপহার এট|। 

তুমি পত্রোত্তরে অবিলম্বে জানাও তুমি এ প্রস্তাবে রাজি আছ 
কিনা । 

রাজি থাকলে আমি অচিরেই ঘোড়াটিকে তোমার ওখানে 
পাঠাবার ব্যবস্থা করব। 

শুনে, স্থানীয় অনেকেই নিষেধ করলো । না না, খেঁকুড়ে 
বদমাইশ, বদমেজাজী খুনে একট। জানোয়ার । তাকে কোন মতেই 
বিশ্বাস করা যায় না। লিখে দাও বান্ধবী যেন ওটাকে শেষ করে 
দেবার ব্যবস্থাই করে । নয়ত আরও কতে। মানুষ মেরে ফেলবে ও 
তার ইয়ত্তা নেই । 


১৭ 


এনব কোন কথা কানে তুলল ন। ইরমা। গ্রাহ্য করল না 
'সহুপদেশ । বান্ধবীকে পত্র লিখে দিল সে যেন ঘোড়াটাকে তা 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়। 

০ রং ছ 

ক'দিন বাদেই সেই কুখ্যাত খুনে ঘোড়াটি এসে পৌছলো 
ইরমাদের নিকটবতা রেলওয়ে স্টেশানে। 

ওর। গাড়ি ঘোড়া লোক নস্কর নিয়ে ওয়াগন থেকে ডেলিভারী 
নিতে রওনা হয়ে গেল। 

গিয়ে দেখলো, চেহারাটি প্রকৃতই দেখবার মত। খুবই 
সুন্দর । লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ দেহ। সারা অঙ্গ সোনামাখা 
বাদামী রঙ। ঘাড়ের ওপর বাদামী কেশর। বড় বড় ছুটি 
চোখ । 

কিন্তু দৃষ্টি এলোমেলো ৷ হিং্র চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে 
আর টগবগ করে যেন ছটফট করছে। 

রেলওয়ে ওয়াগনের খাচ। ভেঙ্গে ফেলবার দাখিল । 

কখনে। বিকট হুন্বধ্বনী, কখনো দাত খিচুনী। সব মিলিয়ে 
ভয়ংকর একট তরতাঞ্জ চঞ্চল জানোয়ার । 

স্বামী হেলমুট ছুজন ভূত্যসহ এগিয়ে গিয়ে ওয়াগনের খাঁচা থেকে 
ঘোড়াটিকে বের করে আনতে গেল। 

ওদের কাছে আসতে দেখেই ঘোড়া সহস! দাড়িয়ে গেল। তার 
পর সামনের পা শুন্যে তুলে দাড়িয়ে সামনেকার রেলিং-এ প্রবল 
আঘাত হানল। 

হেলমুট তখন হছুজন ভূৃত্যকে পাশে সরে দাড়াতে ইঙ্গিত করে 
নিজে এক। এগিয়ে গেল। এবার ক্ষ্যাপা ঘোড়াট। আরও বেশি 
পেছিয়ে গিয়ে, সামনের ছুপা তুলে বিকট গর্জন করতে করতে 
এগিয়ে এসে সামনের রেলি-এ ঝাঁপিয়ে পড়লে! । 


৯২৮ 


ভাবটা যেন ছাড়। পেলেই হেলমুটকে টুকরো টুকরো করে 
চিবিয়ে খাবে । 

এ ধরনের নিক্ষল প্রচেষ্টা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলতে থাকল । 

অসহা ক্রোধে হেলমুটের মুখ লাল হয়ে উঠল, শরীর কাপতে 
লাগলে অপমানে । 

পকেট থেকে সে রিভলবার বার করলো । এ ধরনের পাজী 
জানোয়ারকে শেষ করে দেওয়াই সমীচিন। 

বিপদ দেখে স্ত্রী ইরমা এক দৌড়ে এগিয়ে গেল খাঁচার সামনে । 
স্বামীকে নিষেধ করে সেখাচার রেলিং ধরে অতি কোমল এবং 
মধুর কণ্ঠে জার্মান ভাষায় কি যেন বললো গুনগুনিয়ে । 

আর আশ্চর্য, ঘোড়াটার কান খাঁড়া হয়ে উঠলো তক্ষুনি। 

সে অতি শান্তভাবে তাকালে ইরমার পানে । 

পাশে দাড়ানো ক্রুদ্ধ ও বিস্মিত স্বামী হেলমুট দেখল ইরমা৷ 
অকুতোভয়ে নেহমাখা চাউনী সহ হিংস্র ঘ্বোড়াটার কাছে গিয়ে ডান 
হাত খাঁচার ফাক দিয়ে ঢুকিয়ে ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগলো 
পরমাদরে | 

আর অবাক কাগ্ড শান্ত স্ববোধ বালকের মত সেই ছুরস্ত জীবটা 
মাথা নিচু করে আদর খেতে লাগলো । 

অদ্ভুত দৃশ্য । 

ছুজনেই বাদামী । দীথকায় বলিষ্ঠ রমণী, বাদামী চুল তার 
হাওয়ায় উড়ছে । বাদামাদেহী শক্তিশালী বদমেজাজী জানোয়ার । 

দুজনেই কি এক যাছ্মন্ত্রে যেন একাত্ম হয়ে গেছে। যেন 
মানবী মায়ের জানোয়ার ছেলে । দামাল ছেলে। 

মুখের লাগাম ধরে, খাঁচার দরজ1 খুলে, ঘোড়াটাকে বাইরে এনে 
ইরম! বললে, আমি একে ৰাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। 

-_না না না, স্বামী সভয়ে বলে ওঠে, পাগলামি কোরো না। 


১২৯ 
অলৌকিক-_-৯ 


পথ কিন্তু কম নয়, পুরে! ষোল মাইল । তুমি বরং গাড়িতে যাও, 
আমিই চালিয়ে নিয়ে যাই ঘোড়াটাকে । 

ঠোঁট বাঁকিয়ে খানিকট। বিজ্রপের ভঙ্গিতে ইরম। বলে ওঠে, কি 
বললে? তুমি নেবে? বেশ, চেষ্টা করে গ্যাখে। 

হেলমুট কাছে যেতে ফের সেই ভয়াবহ ও বিরক্তিকর দৃশ্যের 
অবতারণ। হল। 

সেই ছুপায়ে দাড়িয়ে উঠে ঘোড়াট। বিকট চিৎকার করে যেন 
দাত কিড়মিড় করে উঠলো । 

স্ত্রী বিকৃত হাসি হাসলো । ক্রুদ্ধ হতাশায় পেছিয়ে এল স্বামী । 

ইরমা! তখন কাছে গিয়ে এক লাফে ছরস্ত ঘোড়াটার পিঠে 
উঠে বসলে! । তারপর দ্রুত চালিয়ে বনপথে অদৃশ্য হয়ে গেল। 

মনে হল সর্বশক্তিমতী এক বনদেবী যেন তার উপযুক্ত বাহন 
নিয়ে অনায়াসে নিজপথে চলে গেল । 

খট খট খটা খট ধ্বনী মিলিয়ে যেতে হেলমুট তার মোটরে স্টার্ট 
দিল। 

বিশেষভাবে তৈরী এক আত্তাবলে ঘোড়াটাকে রাখলে। ইরম1। 

অতঃপর সর্বক্ষণ কি আদর, কি যত্ব, কি মধুর সব কথাবার্তা 
জার্মান ভাষায় গুণগুণিয়ে শোনাতে লাগলে সে ঘোড়াটাকে । 

অবাক কাণ্ড। ঘোড়াটাও লক্ষ্মী ছেলের মত আদর খেতে 
লাগলে! । চোখ বুজে মিটিমিটি চেয়ে। 

এ যেন মনিব নয়। এ যেন মা। সে যেন ভার কোলের 
ছেলে। 

পরদিন সকালবেলা হেলমুট গিয়ে উপস্থিত হল খুনে ঘোড়ার 
আত্তাবলে। 

ঘোড়াটার কাধে মুছু চাপড় দিয়ে যেই মে তাকে নতুন লাগাম 
ও বলগা পরালে, অমনি নিমেষে সেই পূর্বেকার মত হিংস্র মতি: 
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চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে সে হেলমুটের কজিতে প্রবল এক 
কামড় বসিয়ে দিল । 

--ওহ. গড! বলে আর্তনাদ করে হেলমুট বেরিয়ে এল তার 
রত্বক্ত হাত নিয়ে । 

ওদিকে কানফাটা গর্জন করে লাকা ঝাপাতে লাগলো খুনে 
ঘোড়াট। । 

পৃহল। সেখানে এসে উপাস্থত হঙ্গ ইরমা। “চোখে তার কোমল 
চাউনী, মুখে তার মধুৰ হানি । 

গুণ গুণ করে বললে, স্তপ্রভাত। তারপর এগিষে গেল এবং 
গিয়ে ঘোড়াটার কান ছুটে! ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে আদর কব্তে 
লাগলো 

এ যেন এক পরশমণি । হিংস্র ঘোড়াটা যাছু স্পর্শে হয়ে গেল 
শাত্ত সুবোধ সুশীল । এখন বুঝি সে মানবী মায়ের কোলের ছেলে । 
নাক দিয়ে ইরমার হাত ঘষে ঘষে আদর করতে লাগলো সেই দামাল 
ছেলে। 

মনে হতে লাগলে! এর! কোন মানবী বা ঘোড়1 নয়। এর 
পরস্পর পরিচিত বন্তুদিন ধরে, বহুকাল ধরে, হয়ত জন্মঙ্ষন্মাস্তর 
থেকেই। 

সেদিন থেকে এক নতুন খেল। শুরু হল । 

ইরমা ওকে নিয়ে এক। একা নির্জনে বন মধ্যে চড়ে বেড়াতে 
লাগলো । ছুজনেই বাদামী রঙেব। 

কিছুদিনের মধ্যেই এ আস্তাবলে, কি শ্বেতা, কি কৃষ্ণাঙ্গ, সব 
অধিবাসীদের মধ্যেই ইরমা ও তার ঘোডা কিংবদস্ভতীর মত 
আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠলো । 

ওর বুঝি সারকাসের খেলাকেও হার মানাতে লাগলো । 

যেলব বেড়া, প্রাচীর, নালা নর্দমা, ছোট খাটো খাল ইত্যাদি 


১৩১ 


এতকাল অলভ্ঘ্য ছিল তা-ও ওর! ছুজনে অনায়াসে লাফিয়ে পারাপার 
হতে লাগলো । আর সেকি দৌড়। অসম্ভব দ্রুততায় পথ অতিক্রম 
করতে লাগলে । 

স্বভাবতঃই এসব ব্যাপার স্তাপার নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে শুরু হয়ে 
গেল ঝগড়া । স্বামীর ছু চোখের বিষ এই বজ্জাত ও হাড় হাবাতে 
ঘোড়াটাকে নিয়ে স্ত্রীর এই ধরণের বাড়াবাড়িই এই কলহের 
কারণ। 

আর ইরমাও যখন তখন কঠিন বিদ্রপের স্বরেই বলতো! 
স্বামীকে, একবার চড়বার চেষ্টা করে গ্যাখে। না ওর পিঠে? তুমি 
তো ঘোড়ার মাস্টার বলে নিজেকে গৰ করো । একে দিয়ে তা 
প্রমাণ করো, দেখি । 

শুনে হেলমুট অব্যক্ত অসহণীয় ক্রোধে কাপতে থাকে, ফুসতে 
থাকে । 


সে বুঝি স্বযোগের অপেক্ষায়ই ছিল । 

একদিন দেখা! গেল হেলমুট লাগাম, জিন ইত্যাদি নিয়ে খুনে 
ঘোড়াটার আস্তাবলের কাছে গেল । 

বিস্ময়ের বিষয়, এবার ঘখন হেলমুট ওকে জিন পরালো লাগাম 
লাগালো, সর্বক্ষণ ঘোড়াট। চুপ করে শান্ত ছেলের মত ্রাড়িয়ে 
রইল। এতটুকু বাধ! দিল ন! বা পাগলামী করল না। 

হেলমুট কাল বিলম্ব না করে একলাফে ঘোড়ায় চড়ে বসলে।। 

কোথেকে হস্তদস্ত হয়ে ছুটে এল ইরমা, আতঙ্কিত ভীত কণ্ঠে 
চিৎকার করে উঠলো করছ কি, করছ কি! শোন শোন, শিগগির 
নেমে পড়। 

--সাট আপ.। সরে যাও, হেলমুট প্রায় গর্জে উঠলে ক্রোধ 
ভরে, এবার দেখা যাবে কে ওর মাস্টার । প্রায়ই তুমি টন্ট. করে 
বলো চড়ে দেখে। না চড়ে দেখে। নী । তাই চড়ে দেখাচ্ছি। এখন 
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ভয় পেলে চলবে কেন! সরে যাও। দেখি আমি ওকে বাগ 
মানাতে পারি কিনা? 

আতংকে, ভ্রাসে না ক্রোধে কে জানে কিন্তু ইরমার শরীর ভীষণ 
ভাবে কাপর্ছিল তখন। 

হেলমুট পায়ের কাটাওয়াল। জুতোর গোড়ালি দিয়ে ঘোড়াটার 
পেটে প্রচণ্ড এক লাথি হাঁকড়ালো। সে আঘাতে চামড়। ছড়ে র্ক্ত 
বেরিয়ে এল ফিনকি দিয়ে । 

কিন্তু ঘোড়াটা তেমনি দাঁড়িয়ে রইল, তেমনি নট নড়ন চড়ন, 
এক ইঞ্চিও নড়ল না। 

আরও রেগে হেলমুট হাতের চাবুক দিয়ে সপাঁসপ মারতে 
লাগলে। ঘোড়াটার মাথায়, মুখে, চোখে । আর মুখে চিৎকার করে 
অকথ্য গালাগাল দিতে থাকলো । 

কিন্তু তবুও ঘোড়াট! স্থাণুর মত ঠায় দাড়িয়ে রইল । 

দেখে শুনে ইরমার চক্ষু স্থির । মানসিক যন্ত্রণায় তার পাগল 
হবার দাখিল। ইরম তাই কাদে কাদো হয়ে এবার বলে ওঠে, 
ওগো! শুনছ! আমি যা বলেছি তাতূলে যাও। ফরগেট ইট। 
প্লিজ, ঘোড়া থেকে নেমে এস । ওকে ওরকম কোরো! না । ও--ও 
তোমাকে এর বদল নেবেই, ও তোমাকে মেরে ফেলবে, প্রাণে 'মেরে' 
ফেলবে, আমি জানি--। 

ইরমার কথা শেষ হল না, অকস্মাৎ ঘোড়াটা নড়ে উঠলে! । 
তারপর অসম্ভব এক লাফ দিয়ে সাঘনের দিকে অতি দ্রুত গতিতে 
ছুটে চললো রক্তাক্ত দেহ নিয়ে। 

অকারণে চাবুক চালিয়ে যেতে লাগলে! হেলমুট । 

- চল ব্যাটা চল! বাধ্য না হলে, কথা ন। শুনলে তোকে আজ 
প্রাীণেই মেরে ফেলবে পাজি নচ্ছার ঘোড়। কোথাকার । এখনে। 
তুই চিনতে পারিল নি আমাকে । 
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হেলমুট এইভাবে গর্জাতে গর্জাতে সমানে ঘোড়াটাকে মাঠের 
মধ্যে পাক খাওয়াতে, চাবকাতে ও গালাগাল দিতে লাগলো । এর 
যেন আর শেষ নেই। 

ঘোড়াটার সর্ধাঙ্গ ঘামতে লাগলো । পেছনের দেহে রক্ত ঝরছে, 
মুখে গাজলা দেওয়া ফেণা। হেলমুটের মুখে নিষ্ঠুর বিজয়ীর হাসি। 

ইরমাকে সে দেখাতে লাগলো! নানা কসরৎ। একবার 
ঘোড়াটাকে দিয়ে ছুপ! তুলে 'স্তালুট পর্যস্ত করালো সে। ইরম! 
ভীত মুখেই হাত তুলে অভিবাদন জানালো! ৷ 

দুর্দান্ত ডাকাত সর্দারের মত ঘোঁড সওয়ার হয়ে হেলমুট 
দিকবিদিকে ছোটাছুটি করে চলেছে। 

ইরম! এক জায়গায় নিশ্চল দাড়িয়ে আশংকায় কাপছে। 

অকম্মাৎ খুনে ঘোড়াট। একটা অবিশ্বীস্ত উচ্চতায় 'লাফ দিল। 
সেই আচমকা ধাকায় টাল সামলাতে না পেরে হেলমুট পিঠ থেকে 
ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। 

আর তক্ষুণি শুরু হয়ে গেল 'ভয়ংকর বীভৎস এক 'লোমহর্বক 
দৃশ্য । এবারে বুঝি ঘোড়ার পালা । ঘোড়ার বদলা নেওয়ার পালা। 

ভুলুন্টিত অবস্থা থেকে সবে হেলমুট উঠে ফাড়িয়েছে। তক্ষুণি 
প্রবলবেগে ঘোড়াটা ঘুরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর । 

সামনের হুপ। তুলে প্রথমে কান ফাট। হোম্বাধ্বনী করে উঠলো 
সে। তারপর চিৎকারে চিৎকারে চারদিক কাপিয়ে তুলে অকল্পনীয় 
তয়ংকর লাখি চালাতে লাগলে। ছুপায়ে কর্কশ খুর দিয়ে হেলমুটের 
সবদেহে।, 

ছিন্ন ভিন্ন রক্তাক্ত দেহ নিয়ে মরে পড়ে রইল হেলমুট। 

ইতিমধ্যে দেখবার জস্তে চারদিকে ' ভীড় জমে গিয়েছিল । 
এ ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড দেখে উপস্থিত জনতা ক্ষেপে গেল এর 
প্রতিশোধ নিতে । 
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ঘোড়াট। এবার সহস। দাড়িয়ে পড়ে হাপাচ্ছে ! ঘাড়ের বাদামী 
কেশরগুলে। হাওয়াঁয় উড়ছে এলোমেলো ভাঙে । চোয়াল বেয়ে রক্ত 
ঝরছে লাগামের আঘাতে । 

জনতার একজন বন্দুক হাতে এগিয়ে গেল, গুলি করে এই 
ঘাতক ঘেড়াটাকে শেষ করে দেবার উদ্দেশ্যে | 

অকম্মাৎ নিশ্চল হতভম্ব অবস্থা থেকে ইরমা দৌড়ে গেল 
ঘোঁড়াটার দিকে । 

তেমনি মধুর কোমল কণ্ঠে বলল, চল চল তুমি আনার সঙ্গে । 

এইট বলে চোখের নিমেষে এক লাফে ঘোড় সবয়ার হয়ে গেল 
সে। তার বাদামী চুল আর ঘোড়াটার বাদ'ম? কেশর একই সঙ্গে 
বাতাসে উড়তে লাগলো । 

নিচু হয়ে বারেক কেশরে হাত বোলাতে পে'লাতে ইরম। সজল 
চোখে রুদ্ধ কে কি যেন অস্ফুটে বলতে লাগলো । ও কি স্বামীর 
জন্যে "গল হয়ে গেল? 

তারপর সোজা হয়ে বসে ছুপা দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানল 
ঘোঁড়াটার পেটে । উক্ক! বেগে ছুটে এগিয়ে চললে! ঘোড়া তার 
সওয়ার ইরমাকে নিয়ে । 

_--ও কি! ওকি! কোথায় চলেছে ওরা? উপস্থিত জনতা! 
আতঙ্কে দেখলো, ইরম ঘোড়াটাকে নিয়ে পাহাড়ের চড়াই পথে 
উঠে গেল শীর্ষে। তারপর দেখান থেকে শূন্যে লাফ দিয়ে প্রায় 
ছু হাজার ফিট নিচে বনমধ্যে ছজনে পড়ে শেল। লিয়ে গেল। 

মরণ ঝাঁপ দিল হুজনে। 

স্বামী স্ত্রী ও খুনে ঘোড়া কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে খতম হয়ে 
গেল । 
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সান্যুঘলগ্পী নেকড়ে 


শুনলে মবাক লাগে আজও আফ্রিকাণ কিছু উপজাতীয়দের 
মধ্যে এমন সব ধারণ। বা বিশ্বাস বছমুল হয়ে আছে, যাকে সভ্য 
মানুষেরা বলে থাকে অন্ধ কুসংস্কার বা স্রেফ আজগুবী ব্যাপার! 
কিন্ত স্বক্ষেত্রেই যে সেগুলি কুসংস্কার বা অলীক কল্পনা নয়, তার 
প্রমাণ পাওয়া যাৰে নিম্মে বলিত রোমাঞ্চকর, প্রায় অলৌকিক 
কাহিনীটি পড়লে । এ প্রমাণ পেয়েছে, 'এসব ব্যাপারে যাঁরা সবচেয়ে 
অবিশ্বাপী, অর্থাৎ তিনজন স্ুুসভ্য ইংরেজ সন্তান । 


জাহাঞ্জে চেপে ছুজন সাহেব দেশে ফিরছিল। একজনের নাম 
রাইট, অপরজনের নাম রিচার্ড। 

রিচার্ড এক সময় একট? বড £কীটো বের কৰে বললে, একটা 
জিনিষ দেখবে, রাইট ? 

_-কি জিনিষ? জানতে চায় রাইট । 

রিচার্ড কৌটে। খুলে, অতি যড়ে রাখা একটি মোডকেব মধ্যে 
থেকে যা বের করল, তা হল একটি জন্তর নিচের চোয়াল। এই 
দস্ত পংক্তির শেষের দিকে ছুটি দাত নেই “দখা? গেল। 

রিচার্ড ফের জিগ্যেস করে, বলতে। এট। কি ? 

রাইট জবাব দেয়, এটা কোন নেকড়ে বা হায়নার চোয়াল হবে । 
কোন কুকুর ব। শেয়ালের চোয়া!লের চেয়ে এট। ধেশ খড় দেখা যাচ্ছে। 
বেশ বলিষ্ঠ ভারী চোয়াল, কুকুরদের মতই লম্বা! ধরণের দাত। শেষের 
দিকে ছুটে দাত নিরুদ্দি্ই তাও দেখছি। 

_স্থঃ রিচার্ড সহসা! একটু গম্ভীর হয়ে যায় বলে, তা ঠিকই। 
তবে শোন এর বিস্ময়কর ইতিহাস £ 
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এরপর রিচার্ড বলে গেল তার অধিশ্বাস্ত কাহিনীটি । 

আফ্রিকার উত্তর নাইজেরিয়া তখন সবে ইংরেজদের দখলে 
এসেছে । রিচার্ড সেখানকার একজন পুলিস অফিলার । 

দক্ষিণে বর্ন সীমান্তের দিকে গুভাডু জেলা । সেখানে তখন 
একজন স্থানীয় “দারিকী” অর্থাৎ রাজা শাসন করতেন। বর্তমানে 
সেখানে নতুন রাজা হয়েছে । বৃদ্ধ রাজা আলী বিম-র আজ পাঁচ মাস 
হল মৃত্যু হয়েছে। অদ্ভুত মৃত্যু! উপরোক্ত চৌয়ালটি নাকি তারই ! 

গুভাডু জেলাটি একটি বিচিত্র গোলমেলে জেল1। হাঁউসাস 
জাতীয় রাজা হল সেখানকার শাসক নরপতি। প্রজারা হল 
সর্ধোলজ পাশন উপঞ্জাতীয় মানুষ। এইট পাগানদের উপজীবিকা 
হল শিংবিহীন ভেড়। ও ছাগলের পাদ চরানো । এককালে হাউসাস 
জাতির! যে ভাবে তাদের উপর আক্রমণ চালাত তেমনি ভাবে আজও 
ওদের ভেড়াপ্প পালের উপর প্রায়শঃই অতকিতে এসে হানা দেয় 
হিংঅ হায়নার দল। হাউসামরা আজও নিজেদের “কুর।” বা হায়না 
ভেবে গব মন্ুতব করে। 

আর বিম্ময়ের কথ! পাগান প্রজারা এখনও বিশ্বাস করে যে এই 
হাউসাসদের কোন কোন মানুষ আজও প্রফ়োজনবোধে হায়নায় 
রূপান্তরিত হবার অলৌকিক শক্তি রাখে । তাদের আরও দৃঢ় ধারণা 
যে হায়ন। রূপ নিয়ে সেইসব হাউমাস তাদের ভেড়ার পাল আক্রমণ 
করে কিছু ভেড়াকে নিহত করে । মাঝে মাঝেই দেখা যায় হাটে 
বাজারে একদপ পাগান জনৈক হ।উসাসকে 'নর-হায়না” সন্দেহ করে 
রবে শাসাচ্ছে। এ কথা শুধু নিরক্ষর অসভ্য পাগানরাই নয় স্থানীয় 
শিক্ষিত সরকারী আফ্রিকানরাও বিশ্বাস করে। 

একদিন অফিসার কমাণ্ডিং ক্যান্বেল রিচার্ডকে ডেকে উক্ত 
গুডাড়ু জেল। তদন্তে পাঠিয়ে দ্িল। খবর এসেছে সেখানে নাকি 
আইন-বিরুদ্ধ দাস-ব্যবসায় পুনরায় গোপনে শুরু হয়েছে। 


১৩৭ 


তিনজন সাহেব যাবে। পলিটিকাল অফিসার হোমস্, একজন 
ডাক্তার কস্টেগান ও রিচার্ড। সঙ্গে প্রস্তুত হল সশন্ত্র কুড়িজন 
আফ্রিকান পুলিস, আর্দালী ও ভৃত্যের দল। প্রায় এক মাসের 
সফর। সঙ্গে তাবু, খাবার, ঘোড়া ও মালবহনের জন্ত কিছু টা, 
রইল । 

যাঝা শুরু হল। 

দিনে পথ চলা। রান্রিতে তাবু খাটিয়ে বিশ্রাম । আবহাওয়া 
বিচিত্র। দিনে প্রথর রোদ ও উত্তাপ, আর রাব্রিতে শো-শো-করা 
পাগলা হাওয়া এবং প্রায় শীতকালের ঠাণ্ডা। স্থানটি যদিও সমুদ্রপৃষ্ঠ 
থেকে মাত্র আড়াই হাজার ফুট উচু। 

দিন পাঁচেক পথ চলা হল। এর মধ্যে একটাও শিকার পাওয়া 
গেল না। শিকার ছাড়া কি জমে! হরিণ, শুয়ার এমন কি একটা 
খরগোশও চোখে পড়ল না। 

একমান্ত্র যে জানোয়ারগুলির দেখ! পাওয়া যেতে লাগল ত' হল 
হিং হায়না। ছোট বড় সমস্ত জলাশয়ের ধারেই তাদের পায়ের 
দাগ দেখ। যেতে লাগল । 

আর রাত্রিতে ওদের তাবুর আশে-পাশে তো দলে দলে সব 
হায়ন। দেখ! দিতে লাগল । 

তাদের বীভৎস চিৎকারধ্বনি বড়ই কর্ণ-গীড়াদায়ক। প্রথমটা 
একটা বেদনাক্ত ক্রন্দন দিয়ে শুরু করে, পরে খটখটে অট্রহাসি দিয়ে 
শেষ। মনে হয়'শয়তানের হাসি। অতীব বিরক্তিকর, অন্বস্তিকর, 
ভীতিপ্রদ সে চিংকার। হোমস আর রিচার্ডের সে “বিকট ডাঁক 
গ1-মওয়া হলেও ডাক্তার কস্টেগান বড় বিব্রত হুত, অসহ্য লাগত 
তার । 

সন্ধ্যার পর থেকেই একটি ছুটি করে কাধে কুঁজওয়াল, বিবর্ণ 
রঙের তীক্ষ ও উজ্জল চোখওয়াল হায়না এসে ক্রমে ক্রমে বিরাট 


১৩৮ 


দলে পরিণত হয়ে তাবুর অনতিদুরে দাড়িয়ে তারস্বরে চিৎকার শুরু 
করে দিত। সাহেবদের স্ঙ্গে, খাবার জন্তে কয়েকটি ভেড়া ছিল, 
নজর তাদের উপরেই । এ ভয়ঙ্কর চিৎকার শুনে কাপতে কাপতে 
ভেড়াগু্সি মৃতপ্রায় হয়ে যেত! ' শক্তিশালী ঘোড়ারাও বিচলিত 
হয়ে উঠত অজানা ভয়ে । 

রাত্রি হয়ে উঠত ভূতুড়ে । হুহু হাওয়ার শোঁশো শব্দ, 
একটান। অবাস্তব ঝিঝির ডাক। তার উপর লহল! শুরু হত 
প্রথমে কঁকিয়ে কান্না, পরে হায়নার খটখটে অট্রহাসি লোমহর্ধক 
চিৎকারধ্বনি । চতুর্দিকে গাছপালা-ঘাস-বক্সিত লাল পাথুরে 
প্রাস্তর। তার মধ্যে কুয়ীশা-ঘের। বিশাল এক ঘোলাটে টাদ। 
বেলে বেলে ধোয়াটে জ্যোতস্ায় স্থানটা যেন আরও অলৌকিক 
হয়ে উঠত। 

আর এ হিংত্র হায়নাদের কি ভীষণ দৃষ্টি! প্রথমট1 মনে হবে 
অন্ধকারের মধ্যে অসংখ্য উজ্জ্বল "জোনাকী উড়ে বেড়াচ্ছে । তারপর 
চোখ থিতোলে মন হাবে, না এ উজ্জ্বল বিন্দু বিন্দু আলোর সঙ্গে 
ধূলর বর্ণের অসংখ্য মুখ বর্তমান। দিনে এদের পাত্বা থাকে ন!। 
রাত্রিতে এর অনুসরণ করে এসে সুযোগ বুঝে হয়ত একটা ভেড়া 
নিয়ে নিমেষে ঘোলাটে জ্যোতস্ার মধ্যে হাওয়। হয়ে যায়। 

সাহেবরা বিরক্ত হয়ে উঠল। শেষ পর্যস্ত গুলি করে কিছু 
মারলও । "উদ্দেশ্য ছিল তাহলে ভয় পেয়ে এরা আর বিরক্ত করতে 
আসবে না। কিন্তু ফল হল বিপরীত। ব্ান্রির পর রাত্রিতে হায়নার 
দল যেন বেড়েই যেতে লাগল। পরে কারণটা বোঝ! গেল। 

আসলে হায়নার! নিজের মাংস নিজের! খায়। আহত বা মৃত 
সঙ্গীদের এর। তীক্ষ দাঁতে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলে । তখন 
যেন খটখটে হাসি আরও বেড়ে যায়। সুতরাং সাহেবদের গুলিতে 
নিহত স্বজাতীয়দের পেয়ে ওদের বেশ ভাল ভোজই হতে লাগল। 
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নয়তো এই রুক্ষ লাল পাথুরে প্রান্তরে প্রাণী-বিরল স্থানে প্রাণধারণের 
মাংস কোথায় পেত! 

দলে আফিকান একজন কর্পোরাল ছিল। নাম তার আলী 
কুান। তার সামনে একদিন রিচার্ড হায়নাদের “কুকুর, বলে 
উল্লেখ করাতে, আলী কুসান সন্তরস্ত-ভীত মুখে বললে, কারে, বাতুর, 
ক্যু মুতানি? অর্থাৎ “কুকুর বলছেন স্যার? না ওগুলি কোন 
মানুষ ? 

হেসে ওঠাবার মত কথা৷ তবু সাহেবরা জানে স্থানীয় মানুষদের 
কোন ধারণ! বা বিশ্বাসে হেসে ওঠবার মত নির্বুদ্ধিতা আর নেই । 

সহানুভূতির সঙ্গে রিচার্ড প্রশ্ন করে, কি বলতে চ+ও তুমি আলী 
কুলান ? 

আলী কুসান জানায় যে তারা এখন গুডাডু জেলার কাছাকাছি 
এমে পৌছেছে । আর এই অঞ্চলে মানুষ থেকে হানায় বূপাস্তরিত 
হবার অলৌকিক শক্তিধাঁরী 'বহু মানুষের বাসস্থান । সন্ধ্যের পর 
সে সব মানুষ হায়নায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। বিশ্বাস না হয় আজ 
(রাব্রেই সে দেখাবে হায়নার। কি রকম মানুষের ভাষা বোঝে । 

সে রাত্রিতে যথারীতি তাবুর চারদিকে হায়নার দল খিরে এল। 
সাহেবদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে আলী কুসান এগিয়ে গেল 
হায়নাগুচলির দিকে, তার নিজ দেশীয় ভাষায় এক মিনিট ধরে কি 
যেন বলল। আর আশ্চর্য, সমস্ত হায়নার দল বিকট চিৎকারধ্বনি 
থামিয়ে নীরবে ওর কথাগুলি শুনল । 

আলী কুসান থামতেই হায়নারা শুশরায় চিৎকার শুরু করে 
দিল। দেখে শুনে সাহেবর! বিস্ময়ে থ হয়ে গেল। 

সাহেবরা জিগ্যেস করলে, কি কথ তুমি ওদের বললে কুমান ? 

এ দেশীয় একটা পুরানো রিমিকতা স্যার! ওরা সেটা বেশ 
উপভোগও করল । 


১৪৩ 


এর ছুদিন বাদে দলটি এনে উপস্থিত হঙ্গ গুডাডু জেলার মাটির 
দেওয়ালের সন্নিকটে ! প্রায় আধমাইলটাক দূরে ওরা তাবু গাড়ল। 

এদের “সারিকী? অর্থাৎ রাজ। আলী বিমা বেশ কঠোর হাতেই 
প্রজ্জা শাসন করেন। নানা ঝলমলে পোশাক পরা স্থানীয় বিশিষ্ট 
ব্যক্তি ও পুলিশদল এসে সাহেবদেব সঙ্গে সৌজম্য-দর্শন দিয়ে 
গেল। এদের জনৈক সর্দার এ সংবাদ দিয়ে গেল যে রাজা! আলী 
বিমা স্বয়ং এক সময় এসে 'সাহেবদের সেলাম জানিয়ে যাঁবেন। 

বিকেল চারটের সময় রাজা আলী বিমা এলেন। মোটা বিশাল 
নাক, দীর্ঘ মেদবন্ল কৃষ্ণকালো। দেহধারী বৃদ্ধ রাজ, খাঁ্াচিত 
বিচিত্র ঝলমলে পোশাকে এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্ষে শুুচুর 
পাঁরিষদ ও বান্দার দস! কাছে আসতে একজন বান্দা ঘোড়া কাছে 
হাটু গেডে বসল, গাব পিঠে প। দিয়ে রাজা ঘোড়া থেকে নামলেন 

হাসিমুখে এগিয়ে এলেনা তনি। নিকষ কালো নুখে সুন্দর শুএ 
পরিপূর্ণ ছুপাটি দীত যেন ঝলমল করে উঠল। কাছে এসে দেহ 
স্ুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে দুধ, ডিম ও মুরগী দিয়ে উপটৌকন পব 
মারলেন। 

সে সময়ে ডাক্তার কস্টেগান তার৩ ও রাইফেলটি খুলে পরিক্ষার 
করছিল। সেদিকে রাজার কৌতুহলী দৃষ্টি পড়ল। সাহেবর। 
তাঁকে এই অস্ত্রটির কথা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিল। বাঁইফেলের 
টেলিস্কোপিক সাইটটি দেখিয়ে কস্টেগান বললে, এর দ্বারা রাত্রি:তও 
গুলি করা সম্ভব নিভূলভাবে। যদিও রাজা মাথা নেড়ে সব 
সহান্তমুখেই শুনে গেলেন তবু যেন তীর দৃষ্টিতে ফুটে উঠল কিঞ্চিৎ 
অবিশ্বাস। 

সাহেবরাও রাজাকে অনেক কিছু উপহার দিল। এক সময় 
রাজা সদলবলে ফিরে গেলেন তার মাটির দেয়াল ঘের! রাজ্যে । 


১৪১ 


কর্পোরাল আলী কুসান এক সময়ে ডাক্তার কস্টেগ।নকে 
জিগ্যেস করলে, স্যার, আপনি কি রাজাকে রাইফেলটি ধার দেবেন 
বলেছেন ? 

বিস্মিত কস্টেগান বসলে, কই, না তো! 

রিচার্ড জিগ্যেস করলে, কেন এ কথা৷ বলছে কুসান ? 

_-যখন কস্টেগান সাহেব রসিকতা করে রাব্রিতেও নিখু'তভাবে 
গুলি করা যায় বললেন, তখন রাজ! আলী বিমা তাঁর নিজ ভাষায় 
বললে, “এর প্রমাণ আমি নেব । ওদের ভাষা আমি কিছু কিছু 
বুঝি কিনা স্তার। 


সেদিন রাত্রে ঘটল ঘটনাটা । 

রাত্রির আহারের পর সাহেব তিনজন সিগারেট ধরিয়ে গল্পগুজব 
করছিলেন । ঠাণ্ডা শীতকালের হাওয়া শুরু হয়েছে। একসময় 
বিশাল গোলাকৃতি কুয়াশ! ঢাকা টাদ উঠল আকাশে । 

দক্ষিণ দিকে মাটির দেওয়ালের ওপাশে নিরবচ্ছিন্ন ডাম বেজে 
চলেছে । আলোর আভাও দেখা যায়। নেটিভর! হয়ত কোন 
উৎসব করছে। অপর তিন দিকে রুক্ষ শুম্ঠ প্রান্তর ধোৌয়াটে 
জ্যোতসায় ভৌতিক পরিবেশ স্যষ্টি করেছে। 

রিচার্ড বলে উঠল, এঁ গ্যাখে। আবার হায়নারা এসে উপস্থিত 
হয়েছে। 

কস্টেগান অত্যন্ত বিরক্তকঠে বলে উঠল, এ তো দেখছি 
মহাজ্বালাতন। শহরের কাছেও এ ব্যাটাদের উৎপাত । এবারে 
ছেড়ে কথা বলব না। ব্যাটাদের কয়েকটাকে আজ খতম 
করবই ।-_বলে উঠে গিয়ে ৩*৩ রাইফেলটা বের করে নিয়ে 
এল । 

একটি ছুটি করে বাড়তে বাড়তে অনেকগুলি হায়না এসে জড়ো 
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হয়েছে সেখানে । আধ ঘন্টার মধ্যেই বেশ দলে ভারী হয়ে তার, 
বিকট চিৎকার শুর করে দিল। 

কস্টেগানের আর সহ্য হল না। রাইফেলটা তুলে সে দ্রুত 
তাবুর বাইরে বেরিয়ে গেল। অপর ছুজন সাঁহেবও তার সঙ্গে বাইরে 
এল | হায়নাগুলি সামান্য পেছিয়ে গিয়ে ফের দাড়িয়ে পড়ল । 

রিচার্ড বললে, ডাক্তার দেখ এ বড়টাকে মারতে পার কিনা। 
ওট! যে একটু আলাদ। ধরনের মণে হচ্ছে। 

দেখা গেল সত্যিই দলের মধ্যে একটা হায়না বেশ বড়, সে 
সামনের প| দুটোকে ছুদিকে প্রলারিত করে যেন লাফ দেবা? উদ্যে'গ 
করছে। অন্তগুলির চেয়ে সেটার গায়ের রং যেন কিছু হান্ক!। আবছ! 
আলোয় তার কাধের কাছের দাগগ্ু ল পর্ষন্ত স্পষ্ট দেখ। যাচ্ছে | 

সামনের দিকে হা-করা সুখ নিয়ে সে দাড়িয়ে ছিল । জিভ লক- 
লক করছে, মুখের চামড়। কুঁচকানো, মুখটা যেন হাসি-হাসি। 

দেখে সহস। মাহেবদের মনে একটা অস্বস্তিকর ভাবের উদয় 
হল। কার সঙ্গে যেন এর একট। অদ্ভুত সাদৃশ্য মনে হল । 

কস্টেগান রাইফেল নিশান। করে সঙ্গে লঙ্গে গুলি ছুড়ল । মুহূর্ত 
পূর্বে জানোয়ারট। শুন্যে লাফ দিয়েছিঙ্গ, আহত হয়ে মাটিতে আছড়ে 
পড়ল। বিকট রোমহর্বক একট। চিৎকার উত্থিত হল, আর ধুলোয় 
ভরে গেল বাতাস । বাদ বাঁক হায়নার দল মুহুতে স্থান ত্যাগ করে 
অদৃশ্য হয়ে গেল । 

পলিটিকাল এজেন্ট হোমস্‌ বললে, আমার কিন্ত ভাই চামড়াটা 
চাই। 

কিন্ত ধুলে৷ থিতিয়ে আসতে দেখা গেল জানোয়ারটা বড় বড় 
লাফ দিয়ে প্রায় একশ গজ দূরে সরে গেছে। ছুবার সে মাটিতে 
গড়িয়ে পড়ল। ছুবারই উঠে ফের ছুট দিল । ব্যথায় কাতরাতে 
কাতরাতেও একলময় সে দূরে ঝাপল! জ্যোৎন্গায় অদৃশ্য হয়ে গেল । 
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সাহেবর৷ এগিয়ে গেল যেখানটায় ওকে গুলি করা হয়েছিল 
সেখানে । চতুর্দিকে রক্তের দাগ, মাটিতে আচড়ানেো! খিমচানোর 
দাগ। এক জায়গায় পাওয়া গেল সেই ছিন্ন নীচের ' চোয়ালট।! 
গুলির আঘাতে হায়নাটার চোয়াল নিঃশেষে আলাদা হয়ে ছিটকে 
পড়ে গেছে। 

বেচারা! হোমস বলে উঠল, ওটাকে এ রকম ব্যথাতুর অবস্থায় 
মরতে দেওয়া উচিত হবে না। খুঁজে দেখবেশীদূর হয়ত যেতে 
পারেনি। লাইট নিয়ে এস, একটা হ্যারিকেন । 

রিচার্ড ছিন্ন চোয়ালটাকে তুলে পকেটে রেখে দিল। 
অন্বাভাবিক বড় চোয়াল। পরে হয়ত কোন যাছুঘরে দেওয়' 
যেতে পারে। 

লগ্ন নিয়ে ওর! রক্তের দাগ অনুসরণ করে করে এক সময় এসে 
গুডাডুর মাটির দেওয়ালের একটা গেটের সামনে উপস্থিত হল। 
'ঘাশ্র্য তো! জানোয়াবের। আহত হলে সবদা বনের নির্জন স্থানের 
দিকে পালায় । কে কবে শুনেছে যে আহত হায়ন। গিয়ে জনবহুল 
শহরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে । 

গেটটার কাছাকাছি এসে আলী কুসান হ্যারিকেন হাতে সহস। 
দ,ড়িয়ে পড়ল । 'ভীতক্ঠে বললে, দেখে শান আমার কিন্তু এসব 
ভাল লাগছে নাস্যার! 

কস্টেগান বললে, ব্যাটা বোধ করি 'অন্ধ হয়ে গেছে, না হলে 
শহরে ঢুকবে কেন? 

রক্তের দ্বাগ বন্ধ গেট পেরিয়ে চলে গিয়েছে । কিন্তু সবচেয়ে 
আশ্চর্ষের ব্যাপার হল, একটা হায়ন। ঢুকেছে, নিশ্চয়ই ভেতরে কোন 
হৈ-হল্লা চিৎকার শুরু হত। কিন্তু সব নীরব নিস্তব্ধ । রাজ্রিবেলা 
স্থানীয় লোকদের বিরক্ত করা সমীচীন মনে করল ন1 সাহেবর]। 
বাধ্য হয়ে নিজেদের তাবুতে ফিরে এল | 
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মাঝরাত্রে কস্টেগান সবাইকে জাগিয়ে সবিন্মযে বললে, জানো, 
কোথাও আর রক্তের চিহ্ন মাত্র নেই। 

কেউ তেমন বিস্মিত হল না। কেন না অপরাপর হায়নারাই 
হয়ত তা চেটে মেরে দিয়েছে । 

পরদিন পল্সিটিকাগ অফিসার হোমস্‌ তার সরকারী কাজের জন্য 
শহরবাসী ও রাজাকে ডেকে পাঠালো, কিছু তদস্তাদি করবার মানসে । 

কিন্তু আশ্চর্য, দু-তিন ঘণ্টা অপেক্ষার পরও কেউ এল না দেখে 
হোমস্‌ মহাখাগ্লা হয়ে উঠল । শালক ইংরেজের 'সম্মানে পড়ল 
প্র5€ ঘা। 

-আলী কুসান! এর! এত দেরী করছে কেন? 

স্যার, ওদের ঢাল বাজন। শুনে বড় ভয়ু হচ্ছে । কোন কিছু 
অঘটন ঘটেছে মনে হয়_বাজনার শব্দ সে-রকমই । 

এরপর একদল লোক এল কিন্তু তাদের সঙ্গে রাজ! নেই। ক্রুদ্ধ 
হোমস্‌ তাদের বললে, তোমাদের রাজ যদি না আসে তা হলে আমি 
টসম্য দিয়ে গ্রেপ্তার করিয়ে আনাব । 

কোন উত্তর না দিয়ে লোকগ্চলি ফের ফিরে গেল মাটির 
দেওয়ালের ওপারে । 

এরপরও একঘন্ট। কেটে গেল। কিন্তু আলীবিমার কোন 
পাত্তা নেই । তখন নিজেদের দাপট রাখবার জন্যে কয়েকজন সশস্ 
সৈন্ত নিয়ে সাহেব তিনজন গুডাড়ু শহরে প্রবেশ করল । 

সমস্ত শহর নিস্তবধ। কেমন যেন ঘ্্িয়মাণ। পুরুষর! মনমরা, 
মেয়েরা কুটিরের মধ্যে ঢুকে গেল, এমন কি উলঙ্গ শিশুগুলিও এদিক 
ওদিক পালিয়ে গেল ওদের দেখে । 

রাজার একচাল! প্রাসাদটি শহরের ঠিক মধ্যখানে অবস্থিত। 
পার কাছে যেতে কান্না শোন! গেল নারীকণ্ঠের_-মরা-কান্না। তা 
হলে কি কারুর মৃত্যু হয়েছে? এরপর শুরু হল সমবেত কান্নাধ্বনি । 
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গেটে ঢুকতে প্রহরী বাধ দিতে আলী কুসানের ধাক্কা খেয়ে সে 
ছিটকে সরে গেল। সাহেবরা ভেতরে প্রবেশ করল। 

হোমস্‌ একা অন্দরে ঢুকল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বাইরে 
এসে বললে, আরে এ যে এক কাণ্ড হয়েছে দেখছি । ওরা বলছে 
রাজ! মরে গেছে। আমাকে দেখতে দিচ্ছে না। আলী কুসান, 
ছ'জন সৈন্ নিয়ে এস তো আমার সঙ্গে । সবাইকে হটিয়ে দাও । 

আলী কুসান সৈম্তদের সাহায্যে রাজার আত্মীয়-পরিজন সবাইকে 
সরিয়ে দিল । 

ওর! সবাই ভেতরে ঢুকল। হোমস্‌ বললে, তদন্ত দরকার । 
মনে হচ্ছে রাজা খুন হয়েছে । 

অত্যন্ত নীচু ছাদের একটা অন্ধকার ঘর। মেঝেতে শুকনো 
ঘাসের ওপরে রাজার মৃতদেহ শোয়ানো । সবাঙ্গ কাপড়ে ঢাকা । 
মুখটারও অধিকাংশ একট] পাগড়ীতে আবৃত। রক্তে ভিজে আছে 
পাগড়ীর একটা অংশ । 

ডাক্তার কস্টেগান পাশে বসে পড়ে কম্পিত হস্তে মুখের 
পাগড়ীটা সরিয়ে দিল। দেখা গেল মুখের নিম্নাংশে একটা বীভৎস 
ক্ষত, রক্তে মাখামাখি । দেহটা শক্ত হয়ে গেছে । ছুটে হাত গলার 
কাছে তোলা । পা ছুটে! মোড়া, মনে হয় মৃত্যুর পূর্বে ধস্তাধস্তি 
হয়েছে। 

হোমস্‌ ধীরে ধীরে পাগড়ীট। দিয়ে পুনরায় মুখট1 ঢেকে দিল । 
সাহেবরা বিমূটের মত পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল । একই লঙ্গে 
প্রত্যেকের মনে একই চিন্তার উত্তব হল। 

_ কি সাংঘান্তিক, লোকটার একট! চোয়াল গুলির আঘাতে 
একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে । কিন্তু চোয়ালট1 তো! এখানে নেই, 
কস্টেগান সবিস্ময়ে বলে উঠল। 

_ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে গুলির আঘাতে, এবারে হোমসের বিশ্মিত 
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হওয়ার পালা, কিন্তু গুডাডুতে তো কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই! গুলি 
আসবে কোথেকে ! 

এর কোন উত্তর খুজে পাওয়! গেল না। বাইরে স্থানীয় লোকেরা 
ক্রমশংই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সাহেবদের এই অনধিকার প্রবেশে । 

বাধ্য হয়ে ওরা সেখান থেকে ফিরে এল । 

ফিরে এসে হোমস্‌ সমস্ত শহপবালীকে ডাকল এ সম্বন্ধে তদস্তের 
হ্যা | 

কিন্ত কোন আফ্রিকানের কাছ থেকেই কোন কিছু সংবাদ 
পাওয়া গেল না। তার! রাজার মৃত্যু বাঁ হত্য:; সম্বন্ধে কেউ কিছুই 
দানে না। 

আলী বিমা প্রচুর রক্তক্ষরণেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। গুলি 
লেগেই তার চোয়াল উড়ে গেছে-_ আর সে চোয়ালও মৃতদেহের 
ধারে কাছে কোথাও নেই । মুখের পাগড়ীর ভাজে ছুটি মাত্র দাত 
পাওয়া! গেছে। শ্বেত শুভ্র ছুটি চকচকে দাত। 

এ রাত ছুটি রিচার্ড সঙ্গে করে এনে দেখেছে যে তার কাছে 
রাখা সেই চোয়ালে, হায়নার চোয়ালে যেখানে ছুটি ঠাত নেই, সেই 
গতে সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে গেছে। 

এ পর্যস্ত বলে রিচার্ড চুপ করে যায়। 

জাহাজের সহযাত্রী বন্ধু রাইট বিহ্বল হয়ে, কিঞ্চিৎ হতবুদ্ধি 
হয়ে বলে ওঠে, তাহলে কি বলতে চাও, এ চোয়ালট' আলী বিমার-ই। 

_্থ্যা, তাই। 

_তবে কি বলতে চাও এঁ আলী বিম।-ই হায়নায় রূপাস্তরীত 
হয়ে সে রাতে কস্টেগানের গুলি খেয়েছিল ? 

_ আমি আর কিছু বলতে চাই না, রিচার্ডের কম্বৰ যেন কিছুট। 
কম্পিত, কাহিনী সবিস্তারে বললাম । এবার বিশ্বাস করতে হয় 
করো, নয়ত "বিশ্বাসের হাসি হেসে সবটাই কল্পন। বলে উড়িয়ে দাও । 
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হবানবহিলহহ 


আজও আফ্রিকার কোন কোন উপজাতির ভেতর এমন সব 
অদ্ভুত মানুষ জীবিত রয়েছে, যারা ইচ্ছেমত যে কোন জন্ত- 
জানোয়ারের আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে । 

অন্তত সেই সেই উপজাতির এ-কথা৷ সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাম করে 
থাকে । 

শুনলে মনে হয় গাঁজাখুরি, অবিশ্বাস্ত, অবাস্তব, ' অসভ্য 
অন্ধকুসংস্কার ৷ 

কিন্তু মুস্কিল এই যে, বিশ্বাস না করেইব' উপায় কি? কারণ, 
আধুনিক সুসভ্য সংস্কারমুক্ত একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ স্বয়ং এ ঘটনার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছেন । | 

সেই অভিনব রোমাঞ্চকর কাহিনীটিই আজ আমাদের 
বক্তব্য । 


ক্যাপ্টেন টেলর ছিলেন ইথিওপিয়ান সোমালিল্যাণ্ড সীমান্তের 
জনৈক সহকারী শাসক এবং প্রসিদ্ধ শিকারী । 

জীবনে বহুবিধ শিকারই তিনি করেছেন £ হাতি, গণ্ডার সিংহ, 
হরিণ) হিপো। ইত্যাদি ইতাদি। 

একদা তিনি দলবল সৈম্যসামস্ত নিয়ে স্থানীয় কয়েকটি জেলা 
সফরিতে (ভ্রমণে ) বের হলেন । 

নিজে ক'জন আসকারি ( সৈম্ধ ) নিয়ে আগে আগে চলেছেন। 
পেছনে, অনেকটা পেছনে আসছে তার খান্ঘদ্রব্য, সাজ-সরপ্রাম নিয়ে 
আরেকটি বড দল। 

এক সময় পেছনের দল থেকে একট! লোক ছুটতে ছুটতে এসে 
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সাহেবকে সংবাদ দিল যে, একটা বৃদ্ধ সিংহ নিরবচ্ছিন্নভাবে তাদের 
দলকে নাকি 'অন্থুসরণ করে আসছে। 

'বৃদ্ধ সিংহ! 

চমকে উঠলেন মিঃ টেলর । তার মনে জেগে উঠল একটি মান্র 
নাম £ 

“লিব। 1, 

এই “লিবা” নামক বৃদ্ধ সিংহট1 কিছুকাল যাবত এ অঞ্চলে 
যত্রতত্র জন্ভ-জানোয়ার এবং মানুষ খেয়ে বেড়াচ্ছে। 

এইভাবে সিংহটা এখানে ভয়াবহ ভ্রাসের সঞ্চার কবে তুলেছে । 

"শাদাডন্চ মাইল এলাক। নিয়ে এর বিচরণ । 

আজ খানে একটি গরু, কাল তিরিশ মাইল দূরে একটি উট, 
পরশু আরও ষোল মাইল দূরে একজন মানুষ, এইভাবে ক্রমাগত সে 
হত্যা কারে চলেছে । 

যেখানেই হন্যাকাণ্ড সেখানেই পায়ের ছাপ পাওয়া যাচ্ছে । 
হুবহু পায়ের ভাপ । পেছনের বা থাবার বুড়ো-আঙ্কুলহীন ছাপ। 

পূর্ববর্তা যে-কান এক ছূর্ধটনায় “লিবা” নামক বৃদ্ধ নিংহটি বোধ 
করি একদা বুড়ো শাঙ্থুলটা হারায় । 

স্থানীয় মানুষেরা ওর নাম দিয়েছে “লিবা? | 

আর সবচেস্য় বিস্ময়ের কথা এই য, এত সন্ত্রাস সত্বেও স্থানীয় 
উপজাতীয়রা কোনদিনই কোন শিকারী বা এই শাসক সাহেব 
টেলরের স্মরশাপন হয় নি সিংহটাকে পংহার করবার জন্যে বা কোন 
বিহিত করবার জন্যে | 

কারণ ? কারণ হল এর! ভয় পায় খবর দিতে । 

উৎস্তৃ্স মিঃ টেলর আলাপ-আলোচনা করে দেশীয় মানুষদের 
কাছ থেকে যে সংবাদ সংগ্রহ করলেন, তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি 
অবিশ্বাস্য । 
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এ বৃদ্ধ সিংহ “লিবা” নাকি আদপে সিংহই নয়। সে নাকি 
সিংহরূপী একজন মানুষ, একজন মহাগুণীন মানুষ । 

সেই যাছুশক্তিসম্পন্ন মানুষটির নাম “আলি” । 

বলছ কি? 

হ্যা ঠিকই বলছি । বিশ্বাস করুন সাহেব ও লোকট] সব পারে। 
ওর অসাধ্য কিছু নেই । ' কখনো মানুষ কখনো সিংহ." .কখনো-ত 

এও বিশ্বাস করতে হবে ? 

বিশ্বাস করুন সুজুর। আপনি দেখা হলে লক্ষ্য করে দেখবেন 
“লিবা'র মতই গুণীন “আলঙি'রও বা পায়ের বুড়ো আহ্গুলট। নেই। 
পায়ের ছাপ, থাবার ছাপ একই, ছজনেরই এক. 

শুনে সাহেব হাসবেন কি কাদবেন ভেবে পেলেন না। একি 
'গঞ্জিকা সেবন-প্রস্তত কোন কল্পিত কাহিনী:'..দূর দূর! যতসব 
কুসংস্কার"**অসভ্য বৰর মানুষের শ্রেফ অন্ধ-সংস্কার | 

যেতে যেতে সে সন্ধ্যায একটি গ্রামের উপকণে মিঃ টেলরের 
তাবু পড়ল। 

“অদূরে দেখা গেল আরেকটি দল তাবু স্থাপন করেছে । একজন 
আউলি হান্‌ উপজাতীয় সওদাগর নতুন কোন চারণক্ষেত্সে যাওয়ার 
পথে বহু গবাদি পশ্ড নিয়ে জাবের! বানিয়ে (বেড দেওয়া সাময়িক 
খোযাভ বিশেষ) রাব্রিবাস করবার উদ্যোগ করছে । রান্তি কারে 
এতগুলো গবাদি পণ্ড নিয়ে পথ চলা! বিপজ্জনক । এ অঞ্চল 
গিজগিজ করছে মিংহ । তাই ওর] তাবু গেড়েছে। 

গভীর রাত্রিতে অসংখা গরু-মোষের আর্ত চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে 
গেল মিঃ টেলরের | 

বাইরে এসে দেখলেন খোয়াড় ভেঙে দিগংবিদিক জ্ঞানশূন্য 
হয়ে সেগুলো পালাচ্ছে । যেন ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগার 


অবস্থা । 
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এতট। ত্রাসের় একটি মাত্রই কারণ হতে পারে, তা হল সিংহের 
অতকিত আক্রমণ। 

অন্ধকারে শুগ্ঠে রাইফেল চালালেন সাহেব । 

অতঃপর টর্চ জ্বেলে আশেপাশে দেখলেন সেই অবধারিত পায়ের 
ছাপ। সেই বৃদ্ধ সিংহ “লিবা”র বুড়ো আহ্গুলহীন থাবার ছাপ । 

সে-রাতে কারুরই আর ঘুম হল না। ঘুমের প্রশ্ন অবাস্তর। 
সবাই সতর্ক ও সজাগ হ'য়ে রইল । 

এমন সময় ঘটল এক আশ্চধ ঘটন।। 

কোথেকে সেখানে এসে উপস্থিত হল পূর্বোল্লিখিত ও প্রখ্যাত 
গুনীন আঙি?। 

শুভ্রকেশ, বৃদ্ধ, কৃঞ্চিত বলীরেখা নীর্ণ কুৎসিত-দর্শন নিকষ কালো 
একটি মানুষ । 

লোকটির বাড়ি এ অঞ্চল থেকে 'মাইল-কুড়ি দুরে, অথট 
অত রান্তে এখানে “আচমকা সে এলই বাকি কারে ভেবে মিঃ টেলর 
বিস্মিত হলেন । 

লোকটি এসে চিরাচরিত প্রথায় “আভূমি অভিবাদন করে 
দাড়ালো, মুখে বিচিত্র হাসি। 

পরিচয় হতে দেখা গেল লোকটির কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার 
বেশ ভালো, ভদ্র এবং বিনীত। 

এ-কথা সে কথার পর সে বললে, হুজুর একট! কথা বলি। 

বলো 

আপনি “লিবা'কে কখনে। মারবার চেষ্টা করবেন না। 

কেন? 

এট! আমার একটা আঙ্ি হুজুর । 

সে কথার জবাব ন। দিয়ে মিঃ টেলর বললেন, আমি তোমায় 
একটা প্রশ্ন করি “আলি? । 
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করুন হুজুর 

আচ্ছা 'আলি”'-.লোৌকে যে বলে তৃমি নাকি'-' 

মাঝপথে বাধ! দিয়ে আলি? বলে ওঠে, আপনি ঠিকই শুনেছেন 
হুজুর, বলে মহ মৃহু হাসতে লাগল। 

তারপর নিজের 'বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙ্কুলহীন পাতার দিকে 
মাথা নিচু করে তাকিয়ে রইল । 

সেদিকে তাকিয়ে সাহেবের কেন যেন মনে হল ওর পাটা 
মানুষের নয়। ওটা যেন ক্রমে ক্রমে দিংহের থাবায় বূপাস্তরিত 
হয়ে যাচ্ছে। এ ভাব বেশীক্ষণ রইল না। এ ধরণের দৃষ্টিবিভ্রম 
মুহূর্ত খানেক রইল । 

পরক্ষণেই সাহেবের সম্বিৎ ফিরে এল । তিনি প্রশ্ন করলেন, 
আচ্ছা! “আলি”, তুমি “লিবা”কে মারতে বারণ করছ কেন? 

বারণ করছি? সে কথা নাই বাজানলেন হুজুর। মৃদু মৃছু 
হাসতে লাগল আলি, অবশ্য এর পরিবর্তে আমি আপনাকেও একটা 
কথা দেব, মানে কথ দিচ্ছি হুজুর । এ জীবনে কোন সিংহ আপনার 
ক্ষতি করবে না। আমি ওদের বলে দেব। 

'বলে দেবে? শুনে সাহেব হা হয়ে গেলেন। বলে কি 
লোকটা? 

“ না__মানুষটার চাউনীর মধ্যে কোন কৌতুক বা পরিহাসেব 

লেশ মাত্র নেই। 

তবু সাহেব খেলাচ্ছলেই বললেন, বেশ । তবে শুধু আমার 
নয়, আমার 'দলের সমস্ত লোক-লস্কর, ঘোড়া, খচ্চর প্রভৃতিদের 
ব্যাপারেও কথা দিতে হবে। তাদেরও যেন দিংহেরা কোন ক্ষয়- 
ক্ষতি না করে। 

বলীরেখাকীর্ণ মুখে হলদে দাত বের করে বিচিব্রভাবে হাসল 
“আলি'। বললে, এ আপনি বড্ড বেশী সুবিধে চাইছেন হুজুর । 
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আপনিই বলুন, “আমার, মিংহের। তাহলে খাবে কি। এ অঞ্চলে 
যত সিংহ আছে, তত খাগ্ঠ নেই৷ 

মিঃ টেলর মাথা নেড়ে তেমনি পরিহাসচ্ছলেই বললেন, উঁছু 
কোন কথা! শুনতে চাই না, এ গ্যাবান্টিও তোমাকে দিতেই হবে। 
এর পরিবর্তে আমি তোমাকে কণা দিচ্ছি শুধু “লিবা? কেন, কোন 
দিংহকেই মারব না আমি । 

বন্ুক্ষণ কি যেন ভাবল বৃদ্ধ “মালি'। লিড় লিড় কৰে নিজ 
মনেই কি সব কথা বলে গেল । 

অবশেষে মুখ তুলে সাহেবের পানে স্পষ্ট ভাকিশ্য বললে, বেশ । 
তাই হবে ভুজুর। তবে মেহেরবানী করে, এ চুক্তির কথ। মনে 
রাখবেন । ভূসবেন নাযেন। আমি এখন আসি পাহেব। 

বলে ধীর পদে অন্ধকারের মধ্যে যেন প্রায় মিলিয়ে গেল । 

স্থানীয় অপর এক অফিসারের কাছে ইতিপূর্বেই মিঃ টেলর 
শুনেছিলেন যে, এই “আলি” হাতে শুধুমাত্র একট। ছড়ি নিয়েই 
হিপো-গণ্ডার-হাতি-সিংহ প্রভৃতি হাজারো প্রকার হিংঅর-প্রাণী- 
অধ্যুষিত অঞ্চল দিয়ে রাত-বিরেতে একা একাই যাতায়াত করে 
থাকে। যা অন্য কোন আফ্রিকানের পক্ষেও প্রকৃতই কল্পাতীত. 

তাছাড়া লোকটা নাঁকি পায়ে হেঁটেই অবিশ্বাস্য রকমের দূরত্ে 
যাতায়াত করতে সক্ষম । 

সাহেব প্রথমট। এ-পব কথা 'পরিহান ও কৌতুক ভেবেই 
নিয়েছিলেন । 

কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি এর প্রতিটি প্রমাণ অক্ষরে অক্ষরে 
ফগতে দেখে তাজ্জব হয়ে গেলেন। 

সত্যি-সত্যিই আর কোনদিন কোন সিংহ তাদের কাছাকাছি 
এলেও কক্ষনে। কোন ক্ষতি করেনি, আক্রমণ তো৷ দুরস্থান। 

'আলি'র প্রতিশ্রুতির প্রথম প্রমাণ পেলেন কয়েক মাস বাদেই । 
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পথ চলতে এক রাতে স্থাপিত ভাবুর মধ্যে প্রচণ্ড গোলমালে 
মিঃ টেলর জেগে উঠলেন । 

সঙ্গের ঘোড়া ও খচ্চরের দলের আচমকা আর্তনাদই নিদ্রা 
ভঙ্গের কারণ। 

রাইফেল হাতে বাইরে বেরিয়ে এলেন। জানোয়ারগুলির 
আর্তনাদ ক্রমশঃ থেমে আসছে । 

শক্তিশালী টর্চের আলোয় প্রত্যক্ষ করলেন, তার তাবুর চত্বরে 
অসংখ্য সিংহের পায়ের ছাপ । সেই বৃদ্ধ “লিবা'র পায়ের ছাপও 
সেখানে রয়েছে। 

সিংহগুলি মনে হল সাহেবের তাবুর আশেপাশে ঘোরাঘুরি 
করেছে । ঘোড়া এবং খচ্চরদের আস্তাবলের আশেপাশেও ঘুরেছে। 

কিস্তু আশ্চ কোন প্রাণীর গায়ে এতটুকু আচড় পর্যন্ত 
লাগায় নি। 

এটা তো সিংহদের স্বভাঁব-বিরুদ্ধ ব্যবহার! এতটা অহিংসভাব 
তো ওদের কুঠিতে লেখে ন1! 

তাহলে? 

তাহলে কি 'আলি'র সেই বাঁচনিক “চুক্তি*র কথাই সত্যি? 

' 'আলি'ই কি তাহলে রূপান্তরিত “লিবা"? বিহ্বল মিঃ টেলর 

কেমন যেন কম্পিত হস্তে তার পাইপে অগ্নিসংযোগ করলেন । 

এতে দেখছি অলৌকিক-কাণ্ড কারখানা ! 

এ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে *--কিস্ত"*না;--অলৌকিক হলেও 
বিশ্বাস না! করেও যে উপায় নেই। এধে প্রত্যক্ষ সত্যি। 

সে-রাত্রেই খবর এল, পাশের গ্রামে সিংহের আক্রমণে একজন 
মানুষ নিহত হয়েছে । 

পায়ের ছাপ দেখে বোঝ। গেল সেখানে আক্রমণকারী সিংহ 
£লিবা” ছাড়া আর কেউ নয়। 


তাজ্জব হয়ে সাহেব তাবুতে বসে পাইপ টানতে লাগলেন । 


ঘণ্ট| কয়েক বাদে স্বয়ং “আলি” এসে উপস্থিত সাহেবের তাবুতে । 
সেই নিশুতি রানে এক]। 

হলদে দাত বের করে বিচিত্র হেসে বললে, বহাল তবিয়তে 
আছেন তো হুজুর? আশা করি আমাদের পরস্পরের চুক্তি পালিত 
হচ্ছে । 

সাহেব হাসতে গিয়েও হাসতে পারলেন না। তার যেন বাকক দ্ধ 
হয়ে গেছে। 

দৃষ্টি নামিয়ে 'আলির' বা পায়ের বুড়ো আহ্ুলটার শুন্য স্থানের 
পা,ন তাকালেন আর অমনি তার শরীরের মধ্য দিয়ে রিরি করা 
একট] ঠা শিহরণ বয়ে গেল । 

সাহেবের মনের ভাব বুঝতে পেরে বলে উঠল “আলি”, সব কিছু* 
খুব আজব লাগছে হুজুর, তাই না? 

মিঃ টেলর আচ্ছন্ের মত বসে রইলেন । 

আমাদের এখানে আরও বহু গুণীন আছে হুজুর, আলি বলে' 
চলে, যার! অসাধ্য সাধন করতে পারে । আপনাকে এক বুড়ির 
কাছে নিয়ে যাব। দেখবেন তার ক্ষমতার বহর | 

ক'দিন বাদে 'আলি” সাহেবকে নিয়ে গিয়েছিল আরেক বিস্ময়কর 
মেয়ে গুণীনের কাছে । 

ডাইনী বুড়ি। বয়সের গাছ-পাথর নেই । নাক কান ফুটো, 
তাতে অজত্র জরিবুটি ৷ তার অবিশ্বাস্ত ক্ষমত। হল, সে নাকি অঙ্গুলি 
হেলনে সমস্ত কুমীর কুলকে পরিচালন। করতে পারে। 

যাবতীয় কুমীরের! তার কথ। শোনে । ডাক দিলে কালবিলম্ব 
ন৷ করে তারা ডাঙায় উঠে আসে। 

মিঃ টেলর সব দেখেশুনে তো জ্ঞান হারাবার দাখিল হচুলন । 
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আজকের যুগে এও নাঁকি সম্ভব | 

সাহেবের দলবলের অনেকে ভ্রমণ-কালীন, আ্ানের সময়) নদী 
সাতরাবার মুখে এইসব নরখাদক কুমীরের পাল্লায় পড়ে প্রাণ 
হারিয়েছে। 

সাহেব “আলি'র মত এই ডাইনী বুড়ির সঙ্গেও “চুক্তি করবার 
প্রস্তাব করলেন। 

বুড়ি একবাক্যে রাজী। তবে তার পাল্টা কোন শর্ত নেই, 
কিন্তু হুজুর সাহেবের কাছে এর পরিবর্তে সে কিছু “অর্থ প্রার্থনা 
করে। বকশিস হিসেবেই । 

মিঃ টেলর মুক্তহস্তে প্রচুর অর্থ প্রদান করলেন বুড়িকে । 

বুড়ি ডাইনী কি সব মন্ত্র পাঠ করল আকাশপানে তাকিয়ে, 
তারপর সাহেবকে অভয় দিলে, হুজুর আপনার দলের কোন 
মানুষকে কুমীরেরা আর কক্ষনো কোন অনিষ্ট করবে না। 

চুক্তি হয়ে গেল। 

এবং সত্যি সত্যিই, এরপর যতবার মিঃ: টেলর আফিকার এ 
অঞ্চলে ছিলেন, না সিংহ, না কুমীর, কেউই তাকে বা তার কোন 
দলীয় লোককে কখনে1 আক্রমণ করেনি, বা বিন্দুমাত্র ক্ষতি করেনি। 

ধন্য আলি, ধন্য ডাইনী বুড়ি, ছুজনেই অবিশ্বাস্ত অলৌকিক 
শক্তির অধিকারী মানুষ! 


